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প্রথন্ম নাডালী জম্মীউ 

শিরোনাম! প'ড়ে তোমাদের অনেকেই হয়তে। অবাক হবে । বার্জালী 
সম্রাট আবার কে? : 

এমন বিশ্ময় নয় অহেতুক। প্রাচীন আধ্যাবর্ত বাঙালীদের 
আভিজাত্য স্বীকার তো! করত না বটেই, উপরন্ত তাঁদের মনে 'করত 

অনেকটা হরিজনেরই সামিল। বলত, বাংল! হচ্ছে পাখীর দেশ, 
ওখানে গেলে জাত যায়। 

ইংরেজরা শিখিয়েছে, বাঙালী হচ্ছে ভীরু, কাপুরুষ ; ইস্কুলের 
ছেলেদের পড়িয়েছে, পুরানো বাংলার বীরত্বের বড়াই করবার কিছুই 
নেই, প্রভৃতি । 

হালের ভারতে অবাঙালীদের মুখেও শুনি এঁ ধরণের বুলি । অল্প- 
দিন আগেও ভারতের গুজরাটী উপ-প্রধানমন্ত্রী মুখ ফুটে বলতে লজ্জা 
পান নি,_বাঙালী খালি কাদতেই জানে! ভদ্রলোক বেবাক ভূলে 
গিয়েছিলেন যে, ভারতে মুসলমানদের দাসত্ব সর্ধবপ্রথমে স্বীকার করে 
সিষ্ধুর সঙ্গে গুজরাটই এবং তার জীবনকালেই বাংলার মাটিতে জন্ম 
নিয়েছেন সুভাষ, বাঘা যতীন, কানাই ও ক্ষুদীরাম প্রমুখ আগুনের 
দূতের দল । 

এইসব কুণ্সার হট্রগোলে হঠাৎ বাঙালী সম্রাটের নাম করলে 
প্রথমটা চমকে যেতে হয় বৈকি ! 

কিন্ত কেবল একজন নন, বাঙালী সম্্ীট ছিলেন একাধিক । তবে 

আজ আমি ধার কথা বলব, লিখিত ইতিহাসে তিনিই হচ্ছেন 
সর্বপ্রথম । তীর নাম শশাঙ্ক। বিশ্ববিখ্যাত এতিহাসিক রাখালদাঁস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাকে সআাট্ বলেই পরিচিত করেছেন । 

১ (প.) 
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কিন্ত জনসাধারণ তার কথা ভালে করে জানে না কেন ! 

এ জিজ্ঞাসার জবাব হচ্ছে, কোন কবি বা প্রাচীন লেখক বিশেষ 

'ভাবে তীর পক্ষ গ্রহণ করেন নি বলে। 

বিশাঁখ দত্ত লিখিত “মুদ্রারাক্ষপ” নাটকে ও গ্রীক পধ্যটক মেগা- 
স্থিনিসের বর্ণনায় পাঁই ভারতবর্ষের প্রথম সম্রাট মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের 
কাহিনী । প্রথম চৈনিক পধ্যটক ফা-হিয়েন লিখে রেখে গেছেন দ্বিতীয় 

চন্দ্রগুপ্ত বা! বিক্রম(দিত্যের কাহিনী । 
বাণভট্ের “হর্ষচরিতে” এবং চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঁঙের 

ভ্রেমণ-বৃত্তাস্তে পাই সম্রাট হর্ষবদ্ধনের কাহিনী । 

কহলন প্রমুখ লেখকদের “রাজতরঙ্গিণী” গ্রন্থে অমর হয়ে আছে 
কাশ্মীরের অনেক রাজার কাহিনী । 

কত বড় দিথিজয়ী সআরাট সমুদ্রগুপ্ত ! তারও জীবনী সেদিন পধ্যস্ত 
ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন । দৈবগতিকে অল্প কিছু জানা গিয়েছে, তাও 

তার সভাকবি হরিষেণের লিপি আবিষ্কারের পর । 

কিন্ত ছুর্ভাগ্যক্রমে সম্রাট শশাঙ্কদেব তেমন সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত 

হয়ে আছেন। নইলে তিনিও আজ ইতিহাসে কোণঠাসা না হয়ে 
সম্রাট হর্ষবদ্ধন ও ললিতাদিত্য প্রভৃতির মতই প্রখ্যাত হতে পারতেন। 

গৌণভাবে কেউ কেউ তার উল্লেখ করে গিয়েছেন । কোথাও 
কোথাও তার মুদ্রা বা শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে । এবং এদিকে 
ওদিকে ছড়ানো ভাবে পাওয়া গেছে আরো! কিছু টুকরো টুকরো! নজির । 

বিশেবজ্ঞ এতিহাসিকরা এ অপ্রচুর মালমশলার ভিতর থেকেই 
শশাহ্কের যে অসম্পূর্ণ আখ্যান আবিষ্কার করেছেন, তাঁর সাহাব্যেই 
আমর! উপলব্ধি করতে পারি তার অপুর্ব মহাঁপুরুষত্ব। এ আবিষ্ষার- 
কাধ্য এখনো চলছে, অদূর ভবিষ্াতে হয়তো আমরা প্রায়-পরিপূর্ণ 
শশাহুকে দেখবার স্বযোগ পাব । 
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আপাততঃ যেটুকু পেয়েছি তাই নিয়েই আমাদের তুষ্ট থাকতে 
হবে। কিন্ত এর মধ্যেও গণ্ডগোল ও তর্কাতফ্ির অভাব নেই । ভিন- 

সেন্ট শ্মিথ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন চক্রবর্তী, রাধা- 

গোবিন্ন বসাক, রমেশচন্দ্র মজুমদার, কে. পি. জসওয়াল ও ডি. সি. 

গাঙ্গুলী প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের স্যষ্ট তর্কজালের মধ্যে পড়য়াদের জড়িয়ে 
ফেলবার ইচ্ছা! আমাদের নেই। তাদের কাছ থেকে সহজ বৃদ্ধিতে 
ষেটুকু গ্রহণযোগ্য সেইটুকু নিয়েই এই প্রথম বাঙালী সম্রাটকে সকলের 
চোখের সামনে তুলে ধরতে চাই । 

ছুই 

ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদ । 
অধঃপতিত গুগ্তসাম্রাজ্য ! ধুলায় লুণ্ঠিত সম্রাটের শাসনদণ্ড ! 

ভারতবর্ধ তখন অরাজক নয়, “সহঅ্রাজক” ! সাম্রাজাকে খান্ খান্ 

করে ফেলে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছেন ছোট ছোট রাজারা । 
বাংলাদেশের যে অংশ আগে গৌড় (এখনকার উত্তরবঙ্গ ) বলে 

বিখ্যাত ছিল, সেখানে রাজত্ব করতেন শশাঙ্ু নামে এক নরপতি । তার 
রাজধানীর নাম ছিল কর্ণন্ববর্ণপুর । আধুনিক মুশিদাবাদের বহরমপুর 
সহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছয় মাইল দূরে আছে রাঙামাটি নামে 
গ্রাম। সেইখানেই ছিল প্রাচীন কর্ণন্বর্ণপুরের অবস্থান । 

একখানি সেকেলে শিলালিপি (অর্থাৎ পাথরের উপরে খোদা 
লিখন ) পাওয়া! গিয়াছে । তার উপরে লেখা ছিল-_পশ্রীমহাসামস্ত 
শশাহ্কদেবস্ত” । সামস্ত বলে অধীন রাজাকে । মহাসামস্ত অধিকতর 

বড় রাজ! হলেও স্বাধীন ন্বপতি নন । 
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অতএব বুঝতে পারি প্রথম জীবনে শশাহ্নদেব স্বাধীন ছিলেন না । 
তারও চেয়ে একজন বড় বা মহ! রাজার অধীনে রাজত্ব করতেন। 

কিন্ত তিনি কে? 

এতিহাসিকদের অনুমান, তার নাম মহাসেনগুপ্ত । বিক্রমাদিত্যের 

প্রথমপুত্র কুমারগুপ্ত পিতার মৃত্যুর পর সাআজ্যের সিংহাসন 
পেয়েছিলেন এবং তার দ্বিতীয় পুত্রের নাম গোবিন্দগুপ্ত। কালক্রমে 
গুপ্তসাম্রাজ্য লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় এবং কুমারগুপ্তের বংশ লোপ 
পায়। সেই সময়ে ছোট তরফের অর্থাৎ গোবিন্দগুপ্তের বংশধরর! 

মগধ ও গৌড় প্রভৃতি দেশের মহারাজা নামে আখ্যাত হন। 
মহাসেনগুপ্ত সেই বংশেরই সম্ভতান। এসব কথা এখনো! যথা- 

যথভাবে প্রমাণিত হয় নি, কেবল এইটুকু নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে 
যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহাসেনগুপ্তই ছিলেন মগধের 
অধিপতি । সেইজন্তেই শশাঙ্ককে তারই সামস্ত বলে আন্দাজ কর! 
হয়েছে । 

তারপর প্রশ্ন উঠে, শশান্ধদেব কে? কেমন করে তিনি গৌড়ের 
সিংহাসন পেলেন ? তার পিতৃপরিচয় কি? 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, শশান্কদেব ছিলেন ছোট 

তরফের গুণ্তবংশীয়দেরই একজন এবং মহাসেনগুপ্তের পুত্র। এটা 
মেনে নিলে শশান্কের মগধাধিকীরের্ পক্ষে একটা নুযুক্তি পাওয়। যায় 
বটে, কিন্তু অন্যান্য এতিহাসিকর! এ মত মানতে রাজি নন। আসল 
কথা, শশাঙ্কের পূর্বপুরুষদের কথা এখনে! নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি। 
তবে প্রবার্দে বলে, পুরুষ ধন্য হয় স্বনামেই, অতএব তার বংশপরিচয় 
ন। পেলেও আমাদের চলবে । 

এতিহাসিক বলছেন £ “শশাঙ্ক কামরূপ ব্যতীত সমগ্র উত্তর-পূর্ব 
ভারতের অধীশ্বর ছিলেন ।” উত্তর-পূর্ব ভারত বলতে সমগ্র বঙ্গ ও 
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বিহার (বা মগধ ) প্রদেশ বুঝায় । উড়িষ্যাতেও শশাহ্কের সামস্তরাজা 
ছিলেন, তার নাম মাধববন্মা । 

ন্বৃতরাং শশাহ্ককে হঠাৎ দেখি কেবল গৌড়ের সামস্তরাজার রূপে 
নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতব্যাপী বিশাল এক সাম্রাজোর স্বাধীন সআাট 
রূপে । কেমন করে এটা জম্ভবপর হল ? 

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদে উত্তর-ভারতকে পড়তে হয়েছিল বিষম সব 
অশাস্তির আবর্তে । তারই ফলে যে শশাসঙ্কের ভাগ্যপরিবর্তন হয়েছিল, এ 
বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই৷ দেখা যাক্, সেই সব অশান্তির কারণ কি 

প্রথমত% মধ্যপ্রদেশের কাঁলাচুরি বংশীয় এক রাজার হস্তে মগধ- 

গৌড়ের অধিপতি মহাসেনগুপ্তের শোচনীয় পরাজয় । তারপর মহাসেন- 
গুপ্তের আর কোন কথা জানা যায় না, সম্ভবতঃ তার মৃত্যু হয়েছিল । 

দ্বিতীয়তঃ, তিব্বতের শক্তিশালী রাজা স্রং সান্-এর প্রবল 
আক্রমণে ছেটি তরফের গুপ্তদের রাঁজ্য লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল । 

তৃতীয়তঃ, দাক্ষিণাত্যের চালুক্যবংশীয় রাজা কীণ্তিবর্মণ দাবি 
করেন, তিনি নাকি যুদ্ধে জয়ী হয়ে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধের উপর 
অধিকার বিস্তার করেছিলেন । 

বেশ বোঝা যাচ্ছে, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে যোগ্য নায়কের 
অভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল 
ভয়াবহ বিপ্লবের তরঙ্গের পর তরঙ্গ । 

এমনি সব বিপ্লবের সময়েই উদ্যোগী পুরুষরা পান আত্মপ্রতিষ্ঠার 
সুযোগ । দৃষ্টীস্ত দিতে গেলে ফরাসী বিপ্লবের কথা তুলতে হয়৷ 
অস্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে ফরাসী দেশে তুমুল বিপ্লব না বাঁধলে 
পুরুষসিংহ হয়েও নেপোলিয়ন বোঁনাপার্ট সম্রাট হবার স্থুযোগ লাভ 
করতেন না। 

নিঃসন্দেহে বলা যায়, শশাঙ্কও ছিলেন পুরুষসিংহ । তিনি কেবল্ 
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তেজী, সাহসী ও কর্ঠি নন, সেই সঙ্গে ছিলেন স্ুুচতুর, স্থকৌশলী 
ও স্ুুবুদ্ধি এবং রাজনীতিতে পরম অভিজ্ঞ। উপরন্ত তরবারি ধারণ 
করতেন না ছূর্র্বল অপটু হস্তে । 

দৃপ্তকে তিনি বললেন, “বিদেশী শত্রুদের হানায় সোনার বাংলা 
ছারখাঁরে যেতে বসেছে__এ দৃশ্ঠয সহ্য কর! অসম্ভব ! ক্ষুদ্র গৌড়ের 
পঙ্গু সামস্ত রাজার তুচ্ছ মুকুট প'রে আর আমি তুষ্ট ও নিশ্চেষ্ট 

হয়ে বসে থাকব না, আমি হব অদ্বিতীয়, আমি হব স্বাধীন-_ স্বদেশে 

স্থাপন করব স্বরাজ্য !” 

শশাহ্কের মুখে প্রেরণাবাণী শুনে জাগ্রত হল সমগ্র গৌড়বঙ্গদেশ, 
উদ্বোধিত হ'ল বাঙালীজাতির আআ, কোষমুক্ত হল হাজার হাজার 
শাণিত করবাল ! 

তারপরেই দেখি অতীত ও বর্তমানের মাঝখানে নেমে এসেছে 
এক ছূর্ভেন্, অন্ধ যবনিকা। সেই যবনিকা সরিয়ে প্রখ্যাত 
এঁতিহাসিকরাঁও এখনো পর্যাস্ত বিশেষ কোন দৃশ্য দেখতে পান নি__ 
আমরা কিন্ত কান পেতে শুনতে পাই রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের গগনভেদী 
রণকোলাহল, বঙ্গবীরদের সিংহগর্জন, পলাতক শত্রুদের আর্তনাদ ! 

তারপর যবনিকার ফাঁক দিয়ে কোনক্রমে দৃষ্টি চালিয়ে 
এঁতিহাসিকরা সবিশ্ময়ে দেখলেন কোন কোন উজ্জল দৃশ্য ! 

উত্তর-পুর্বব ভারতের সিংহাসনে সগৌরবে অধিষ্ঠিত প্রবল পরাক্রাস্ত 
ত্বাধীন সম্রাট শশাঙ্কদেব, চাঁরণকবিরা রচনা করছেন তার নামে 
কুলকীপ্তিগীতি এবং নিখিল বঙ্গের বাসিন্দারা দেশ ও জাতির মুক্তিদাত৷ 

বলে তাঁর উদ্দেশ্টে নিবেদন করছে সশ্রদ্ধ প্রণতি ! 
অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধের উপরে সগর্ধেব উড়ছে তখন প্রথম 

বাঙালী সম্রাট শশাঙ্কের বিজয় পতাকা । 
“এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন”, এ হচ্ছে এতিহাসিক সত্য । 



তিন 

কিন্তু শশাঙ্কের উচ্চাকাঙ্া! এইখানেই হ'ল না পরিতৃপ্ত । জমগ্র 
উত্তরাপথে তিনি চালন1 করতে চাইলেন নিজের বিজয়ী বাহিনীকে । 

কেবল যে নিজের সাম্রাজ্যের আয়তনবৃদ্ধির জন্যেই শশাহ্কদেব 
এই নূতন অভিযানে নিযুক্ত হয়েছিলেন, এমন কথা মনে হয় না। 
তিনি কেবল যোদ্ধা নন, রাজনীতিবিদ্ও ছিলেন । উত্তর-পশ্চিম 
এবং পূর্ব দিক- ভার সাম্রাজ্যের ছুই দিকেই ছিল পরম শক্র-তাকে 
আক্রমণ করবার জন্যে তারা ছিল সর্বদাই প্রস্ভৃত। 

নি্ষণ্টক হবার জন্যেই শশাঙ্কের এই নৃতন যুদ্ধযাত্র!। আধুনিক 
যুদ্ধনীতি ও রাজনীতিতেও বলে, শক্রর স্বরাঁজ্যে গিয়েই শক্রকে 
আক্রমণ করা উচিত। শশাহ্কদেবও সেই নীতি অবলম্বন করতে 
চাইলেন । 

এইখানে আরো কোন কোন পাত্র-পাত্রীর একটু একটু পরিচয় 
দিলে পরের ঘটনাগুলো বোঝবার সুবিধা হবে। 

উত্তর-পশ্চিম ভারতে ( আধুনিক পাঞ্জাব প্রদেশে ) ছিল শক্তিশালী 
স্থানেশ্বর রাজ্য-_তার রাজ ছিলেন প্রভাঁকরবদ্ধন, তার বড় ছেলের 

নাম রাজ্যবদ্ধন এবং তার ছোট ছেলে ও ছোট মেয়ের নাম যথাক্রমে 

হর্ষবদ্ধন ও রাজাশ্রী। কনোজের রাজা গ্রহবশ্মণের সঙ্গে রাজ্যগ্রীর 

বিবাহ হয়েছিল । 
কনোজের গ্রহবর্শণ ছিলেন মৌখরী বংশের রাজা । এ বংশের 

রাজারা বরাবর মগধ ও শৌড়ের সঙ্গে শত্রুতা করে এসেছেন । 
তারা বার বার চেয়েছেন মগধ ও গৌড় অধিকার করতে । অতএব 
এই চিরশত্রদের বিষ্দীত ভেঙ্গে দেওয়া, শশাসঙ্কদেব একটি প্রধান 
কর্তব্য বলেই গণ্য করলেন। শক্রকে আগে আক্রমণ করবার স্তযোগ 
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না দিয়ে তিনিই আগে আক্রমণ করতে চাইলেন শত্রকে। এ হচ্ছে 
রণনীতি । 

সাম্রাজ্যের পুর্ব দিকে ছিল কামরূপ (আধুনিক আসাম প্রদেশ ) 
রাজ্য। তার বাজার নাম ভাক্করবন্্পণ । এঁতিহাঁসিকরা বলেন, খুব 

সম্ভব শশাঙ্ক সম্মুখ যুদ্ধে তাকে হারিয়ে দিয়েছিলেন বলে তিনিও 
মনে মনে শক্রতা পোষণ করে প্রতিশোধ নেবার জন্য স্থযোগ 

খুঁজছিলেন । 
এই ব্লকম পরিস্থিতির মধ্যে শশাহ্কদেব সসৈন্য বেরিয়ে পড়লেন । 

তাকে যে যুদ্ধ করতে করতে অগ্রসর হ'তে, হয়েছিল সে-বিষয়ে 
সন্দেহ নেই, কিন্ত ছুর্ভাগ্যক্রমে সে-সব যুদ্ধের কোন বর্ণনা আর 

পাওয়া যায় না। 

তাঁর বিজয়যাত্রা বিস্তৃত হয়ে পড়ল কাঁশীধাম পধ্যস্ত | মুশিদাবাদ 

থেকে বারাণসী, দূরত্বও যথেষ্ট এবং এতখানি জায়গা দখল করাও 
যাতা শক্তির পরিচায়ক নয়। তারপর এই পধ্যস্ত এসে তিনি 
নিজের ভূয়োদর্শনের আর-একটা মস্ত প্রমাণ দিলেন । 

তিনি বুঝলেন মৌখরী রাজ গ্রহবর্্মণ হচ্ছেন স্থানেশ্বররাঁজ 
প্রভাকরব্ধনের জামাই । স্থতরাং তাকে আক্রমণ করলে তার 
সাহায্যের জন্তে এগিয়ে আসবে স্থানেশ্বরের সৈম্তগণও । নিজের 

রাজ্য ছেড়ে অত দুরে গিয়ে একসঙ্গে ছুই রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করা বুদ্ধিমানের কার্য নয়। 

মধ্যভারতে ছিল মালব প্রদেশ, সেখানকার রাজার নাম 

দেবগুপ্ত, তিনি গুপ্তবংশীয়। গুপ্তসাআ্াজ্যের অস্তিত্ব লোপ পাবার 
পরেও ভারতের এখানে ওখাঁনে সেই বংশের কোন কোন প্রাদেশিক 

ব্পতি রাঁজত্ব করতেন । দেবগুপ্তও সেইরকম একজন রাজা এবং 
মৌখরিরা ছিল গুপ্তদেরও চিরশক্র | 
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দেবগুপ্তকে শশাহ্ন মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্যে আহ্বান 

করলেন এবং দেবগুপ্তও সাগ্রহে দিলেন সেই আহ্বানে সাড়া । 

তারপর খবর এল স্থানেশ্বররাজ প্রভাকরবদ্ধন পরলোঁকে গমন 

করেছেন। এত বড় সুযোগ ছাড়া উচিত নয় বুঝে দেবগুপ্তের কাছে 

দৃতমুখে শশাঙ্ক বলে পাঠালেন £ “আপনি মৌখরিরাঁজ গ্রহবর্মণের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধঘাত্র! করুন। আপনাকে সাহাধষ্য করবার জন্যে আমিও 
সদলবলে যাত্রা করছি ।” 

দেবগুপ্ত অবিলম্বে মৌখরিদের রাজ্য আক্রমণ করলেন । 

চার 

তারপর উপরি-উপরি ঘটল ঘটনার পর ঘটন]|। 
মালবরাজের সঙ্গে যুদ্ধ হ'ল মৌখরিরাঁজের এবং যুদ্ধে পরাস্ত ও 

নিহত হলেন গ্রহবর্্ণ। দেবগুপ্ত মৌখরিরাঁজের সহধম্মিণী ও 

স্থানেশ্বরের রাঁজকন্তা রাঁজ্াপ্রীকে বন্দিনী ক'রে শক্রদের রাজধানী 

কনোঁজ অধিকার করলেন । 

যুবরাজ রাজ্যবদ্ধন তখন রাজা হয়ে স্থানেশ্বরের সিংহাসনে 
আরোহণ করেছেন। নিজের ভগ্নীপতির মৃত্যু ও 'সহোদরার . 
বন্দিদশার কথ শুনে তিনি একটুও সময় নষ্ট করলেন না। দেব- 
গুপ্তের সঙ্গে শশাঙ্ক যোগ দেবার আগেই তাড়াতাড়ি দশ হাজার 
অশ্বীরোহী সৈন্য সংগ্রহ করে ঝড়ের মত কনোজের উপরে ঝাঁপিয়ে 
পড়লেন । সে প্রবল আক্রমণ সহ্য করতে পারলেন না দেবগুণ্ত। 

স্থানেশ্বরের তরুণ রাজ যে এত শীন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে 
পারবেন, শশাঙ্ক নিশ্চয়ই সেটা আন্দাজ করেন নি। তিনি যখন 
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সসৈন্তে ঘটনাক্ষেত্রে এসে নিক হলেন, দেবগুপ্ত তখন পরাজিত 

ও নিহত । 

সগ্য সদ্য যুদ্ধজয়ী হয়ে তখন রাজ্যবর্ধনের সাহস গিয়েছে বেড়ে । 
প্রাজ্তার পরিবর্তে তিনি দেখালেন অজ্ঞতা । আরো সৈম্যবলের 

জন্য অপেক্ষা না করেই তিনি শশান্কের মত অভিজ্ঞ যোদ্ধাকে আক্রমণ 
করতে ইতস্ততঃ করলেন না, ফলে তিনিও যুদ্ধে হেরে বন্দী ও নিহত 
হলেন । 

স্থানেশ্বরের রাজকন্তা ও কনোঁজের রাণী রাজ্যপ্রী এই গোলযোগের 

সময়ে কেমন করে কারামুক্ত হলেন তা জানা যাঁয় না। তিনি পালিয়ে 
গেলেন বিস্ক্যারণোর দিকে । শশাঙ্কের উদ্দেশ্য সিদ্ধ__চুর্ণ হল 
চিরশত্র মৌখবিদের দর্প ! সুদুর গৌড় থেকে বেরিয়ে তিনি আধ্যাবর্তের 
প্রায় প্রাস্তদেশে এসে রোপণ করেছেন নিজের গৌরবনিশান ! 

ওদিক থেকে সংবাদ এল, স্থকানেশ্বরের রাজপুত্র বা নূতন রাজা 

হর্যবন্ধন বিপুল এক সৈম্তাবাহিনী নিয়ে তাকে আক্রমণ করতে আসছেন । 

এদিকে আবার কামরূপরাজ ভাস্করবন্্মণও শশাঙ্কদেবের অবর্তমানে 

সাহস পেয়ে হর্ষবর্ধনের পক্ষে যোগ দিয়ে সাম্রাজ্যের পুর্বব সীমান্তে 

উপদ্রব আরম্ভ করেছেন । 

ছুই দিকে প্রবল শক্রু দেখে বিচক্ষণ নায়কের মত শশাঙ্ক আবার 

স্বদেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন । কিন্তু তার আগে নিহত ও 

পরাজিত মৌখরিরাজের ছোট ভাই অবস্তীবন্ধণকে কনোজের সিংহাসনে 

বসিয়ে দিয়ে গেলেন_ নিশ্চয়ই নিজের সামস্তরাজী রূপে । 

হর্ধবদ্ধন প্রথমে বিন্ধ্যারণ্যে যাত্রা করলেন । কারণ তিনি খবর 

পেয়েছিলেন, ভার সহোঁদরা রাঁজ্গ্রী নাকি সেখানকার আদিবাসীদের 

আশ্রয়ে বাস করছেন। তিনি যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, 

ভবিষাতের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে রাজ্যপ্রী জলস্ত চিতায় প্রবেশ 



চিতায় প্রবেশ করে জীবন দেবার উদ্যোগ করছেন 
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করে জীবন দেবার উদ্ভোগ করছেন। ভগ্নীকে উদ্ধার করে তিনি 
ধাবিত হলেন শশাঙ্কের সন্ধানে। এসব হচ্ছে সপ্তম শতাব্দীর 

প্রথম পাদের ঘটনা । ূ 
তারপরের ঘটনা স্পষ্ট ক'রে জান। যায় না। শশান্কের সঙ্গে 

হর্ষবর্ধনের কোথাও সম্মুখযুদ্ধ হয়ে থাকলেও তার কোন সঠিক ব্্ণন! 
পাওয়া যায় না। তবে এটা ঠিক, শশান্কের গতি কেউ রোধ করতে 

পারে নি, তিনি নিজের রাজ্যে ফিরে গিয়েছিলেন । বলা বাহুল্য, 
শশাঙ্কদেব পলায়ন করেন নি, স্ুব্যবস্থিতভাবে সমগ্র ফৌজ নিয়ে 
পশ্চাদ্বন্তী হয়েছিলেন। এই বিংশ শতাব্দীতেও বৃহত্তর বাহিনীর 
সম্মুখীন হলে বড় বড় সেনাপতিরা ঠিক এঁ পদ্ধতিই অবলম্বন করেন। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রুশিয়ানরা প্রথমে হটে গিয়েছিল বলেই পরে 
জান্মানদের একেবারে হারিয়ে দিতে পেরেছিল । শশান্কদেবেরও এই 
চাতু্পূর্ণ যুদ্ধকৌশল ব্যর্থ হয়নি, কারণ পরে তীর রাজো গিয়ে 
হর্ষবদ্ধন হয়তো অল্পবিস্তর উত্পাঁত করেছিলেন, কিন্তু মগধ ও বঙ্গদেশ 

জয় বা শশাঙ্ককে বন্দী না করেই সে যাত্রা! তাকে ফিরে আসতে 
হয়েছিল হদেশে । 

নিজের সাম্রাজ্যে স্বাধীন সম্রাট শশাঙ্কদেব স্বয়ংপ্রভূ হয়েই 
সগৌরবে বিরাজ করতে লাগলেন । 

পঁচ 

হর্যব্ধন যখন “মহাঁরাঁজাধিরাজ শ্রীহ্র্ষ” ব'লে নিজের নামসই 

করতেন, তখনও শশাহ্কদেব মাথা নত ক'রে তার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন 

করেন নি। শ্্রীহর্ষের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের পরে বহু বতসর পধ্যস্ত তিনি 
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দোর্ধওপ্রতাপে নিজের রাজ্যচালনা| করে গিয়েছেন ৷ একদিকে হর্ষবদ্ধন 
এবং আর-একদিকে কামরূপরাজ ভাস্করবর্্মণ, ছুই দিকে ছুই পরাক্রাস্ত 

শত্রু, কিন্তু কেহই মগধ ও বাংলাদেশের সুচ্যগ্রপরিমিত ভূমি অধিকার 
বা! শশাঙ্কের দ্বাধীনতা ক্ষুপ্র করতে পারেন নি। এ থেকেই প্রমাণিত 

হয়, তাদের কাঁরুরই শশাঙ্কদেবকে দমন করবার শক্তি ছিল না। 
হর্ধব্ধন কবি বাঁণভট্রের পালক ও অন্নদাতা ছিলেন । তার 

প্রতিপালকের শক্র বলে বাঁণভট্রও শশাহ্কদেবকে বাছাবাছা গালাগালি 
দিয়েছেন'এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগও করেছেন। একটি অভিযোগ 

এই ঃ শশাঙ্ক রাজ্যবদ্ধনের হত্যাকারী । 
পৃথিবীর সব দেশেই সেকালকার রাজনীতিতে বিধি ছিল, পরাজিত 

শত্রুকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করা । অধিকাংশ স্থলেই সেই নীতি পালিত 
হ'ত এবং আজও হয় । গত দ্বিতীয় মহাঁসমরে জয়ী হয়ে মিত্রপক্ষ 
বিচারের নামে জান্নানীর বন্দী রণনায়কদের নিয়ে কি নরমেধ যজ্ঞের 

আয়োজন করেছিলেন, সে কথা সর্ধজনবিদিত । শশাহ্ছদেব রাঁজ- 

নীতিই পালন করেছিলেন এবং রাজনীতি চিরদিনই নিষ্ষরুণ । 

হর্যবদ্ধন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেন নি, কিন্তু তিনি ছিলেন বৌদ্ধদের 
পৃষ্ঠপোষক এবং এইজন্যে বৌদ্বধর্্মীবলম্বী চৈনিক ভ্রমণকারী হিউয়েন 
সাঁঙ সর্বত্রই তার গুণগান ও তার শক্রদের দোষকীর্তন করে গিয়েছেন । 

তিনি বলেন, শৈব শশাঙ্ক ছিলেন বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচারী ও 
বৌদ্ধ-কীর্তি ধ্বংসকারী । কিন্তু এ্রতিহাঁসিকর' বলেন, এর কারণ 
শশাঁঙ্কের ধর্মমদেষিত। নয়, মগধে ও গৌড়ে ঘে সব বৌদ্ধ বাস করতেন, 
তারা দেশের মহাঁশক্র হর্ধবদ্ধনের অনুগত ছিলেন বলেই শশাহ্কের 

বিরাগভাজন হয়েছিলেন । 

বাণভট্ট ও হিউয়েন সাঙের অভিযোগ অমূলক বা অতিরপ্ত্রিত বলেই 
গ্রহণ করা হয়। 
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সপ্তম শতাকীর প্রথমার্ধে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত যে সম্রাট 
শশাঙ্কের অপূর্ব প্রতিভায় ও প্রবল প্রতাপে গৌরবোজ্জল হয়ে 
উঠেছিল, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের কারণ নেই। কিন্তু ছুঃখের 
বিষয়, এখনে! তার মন্বন্ধে আরে বেশী কিছু আবিষ্কৃত হয় নি। 

তার মৃত্যুর তারিখও সঠিকভাবে বলা চলে না। তবে তিনি যে 
৬১৯ খুষ্টাবের পরেও জীবিত ছিলেন, এ কথা নিশ্চিতভাবে জান৷ 

গিয়েছে। খুব সম্ভব ৬৩৭ খুষ্টাব্দের কিছু আগেই তিনি ইহলোক 
ত্যাগ করেছিলেন। 

শশাঙ্কের বলিষ্ঠ মুষ্টি থেকে রাজদণ্ড খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
সাআ্াজোর মধ্যে হ'ল বহিশেক্রর আবির্ভাব। পূর্ধবদিক থেকে হান! 
দিলেন কামরপরাজ ভাস্করবর্দমণ এবং উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে হনি! 
দিয়ে আধ্যাবর্তের সম্রাট হর্ধবদ্ধন সমগ্র মগধ ও বঙ্গদেশ দখল করে 

বসলেন। শশাঙ্কদেব বর্তমান থাকতে এমন সাহস বা! ক্ষমত। তাঁদের 

কাঁরুরই হয় নি। শশাঙ্কের শক্তি ও বীরত্বের এও একটা শ্রেষ্ঠ 
প্রমাণ । 

তখনকাঁর মত বাঙালীর গৌরব বিলুপ্ত হ'ল বটে, কিন্তু অষ্টম 
শতাবীতে পুনর্ববার বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল নবজীগ্রত 
বাঙালীর অমিত বাহুবল-_তবে সে হচ্ছে ভিন্ন কাহিনী । 

সম্রাট শশান্কের এক পুত্রের সন্ধান পাওয়।৷ যায়। তাঁর নাম 
মানব। কিন্তু তিনি অযোগ্য পুত্র, পিতাঁর মত মহামানব হতে পারেন 
নি, রাজ্যশাসন করতে পেরেছিলেন মাত্র আট মাঁস পাঁচ দিন! 



অনাসা ীলাজন। 

দিল্লীর প্রথম আফগান সুলতান হচ্ছেন লোদী সাআ্াজোর 
প্রতিষ্ঠাতা বহলল। ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসন অধিকার করেন । 
১৫২৬ খুষাবে স্ুবিখ্যাত প্রথম পানিপথের যুদ্ধে বাবরের কাছে 
পরাজিত হবার পর আফগানরা আর কখনো! ভারতের উপরে কর্তৃত 
করতে পারে নি। 

বহলল জীবনে অনেক যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়েছেন, কিন্তু সে সবের 

কথা নিয়ে আমাদের মাথ! ঘামাবার দরকার নেই। আমরা এখানে 

একটি বিশেষ যুদ্ধের কাহিনী বলতে চাই। ভারতে মুসলমান রাজত্বের 
ইতিহাসে এরকম কাহিনী দুর্লভ । “তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফগান” 
নামক গ্রন্থ থেকে কাহিনীটি সংগৃহীত। 

সিন্ধু প্রদেশে আহম্মদ খা ভারি বিদ্রোহ ঘোষণী ধরেছেন, তিনি 

আর মূলতানের শাসনকর্তার হুকুম তামিল করতে রাঁজী নন। তিনি 
গঠন করেছেন এক বৃহ সেনাদল এবং তার মধ্যে অশ্বারোহী 
সৈনিকের সংখা। বিশ হাঁজারের কম নয়। এই ফৌজ নিয়ে তিনি 

মূলতানের যত্রতত্র হানা দিয়ে বেড়ান_ কোথাও লুঠতরাঁজ করেন, 
(কোথাও কোন সহর দখল করেন। দিনে দিনে বেড়ে উঠছে তার 

শক্তি ও সাহস । জীবনযাপন করেন তিনি স্বাধীন ঘৃপতির মত। 

দিল্লীতে গিয়ে পৌঁছল এই ছুঃদংবাদ। সুলতান বহললের বুঝতে 
বিলম্ব হল না যে, অবিলম্বে এই বিদ্রোহ দমন করতে না পারলে 
ব্যাপারটা হয়ে দাড়াবে রীতিমত গুরুতর । 

দিল্লী থেকে ঘোড়। ছুটিয়ে বেড়িয়ে পড়ল সুলতানের ত্রিশ হাজার 
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সুশিক্ষিত সাদী-সৈনিক, তাদের পুরোভাগে রইলেন সেণাপতি উমর খঁ' 

ও রাজপুত্র বেয়াজিদ । 

কিন্তু খবর শুনে আহম্মদ খায়ের মুখ শুকিয়ে গেল না, আত্মশক্তির 
উপরে তার অটল বিশ্বাস । সব দিক তলিয়ে না বুঝে তিনি অস্ত্রধারণ 
করেন নি। সুলতানের ফৌজকে উত্তপ্ত অভার্থনা দেবার জন্তে তিনিও 
প্রস্তুত হতে লাগলেন । 

স্থলতানের মত তিনিও ব্বশরীরে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন না। 

সেনাপতি করলেন নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র নওরং খাকে এবং সুলতানের ত্রিশ 

হাজার অশ্বারোহীর বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন মাত্র পনের হাজার 
অশ্বারোহী । নিশ্চয়ই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, তার এক একজন 

লোক শক্তিতে ছ'জন শব্রর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। 

নওরং খাঁ বয়সে নবীন, বীরধন্ম পালনের চেয়ে আমোদ-আহ্লাদের 

দিকেই তার ঝোঁক ছিল বেশী। প্রথমেই নিজের তরবারি কোষমুক্ত 
করবার ইচ্ছা তার হ'ল না। 

দাউদ খ। নামে এক সেনানীকে ডেকে বললেন, “দশ হাজার সৈন্য 

নিয়ে তুমি শক্রদের যুণ্পাত করে এস। দরকার হলে আমি সাহায্য 

করব ।” 

ত্রিশ হাজারের বিরুদ্ধে দশ হাজার ! 'কথাট। শুনতেও হাস্তকর । : 

কিন্তু দাউদ খ। মুখে কোন প্রতিবাদ করলেন না, সৈম্ত নিয়ে অগ্রসর 

হলেন যথাসময়ে । 

যুদ্ধ হল। ত্রিশ হাজার তরবারিকে জবাব দেবার চেষ্টা করলে 

দশ হাজার তরবারি । কিন্তু পারবে কেন ? জয়ী হল সুলতানের পক্ষ । 

রক্তাক্ত মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল দাউদ খার মৃতদেহ । মার! পড়ল ব৷ 

জখম হুল তীর অনেক সৈন্য | বাকী সবাই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এল । 

ছুটে গেল নওরং খার আমোদ-আহ্লাদের স্বপ্ন । কেমন করে তিনি 
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আর পিতৃবোর কাছে মুখ দেখাবেন? বিলাসের আসন ছেড়ে নেমে 
এসে তিনি সঙ্জিত হতে লাগলেন রণসঙ্জায় । 

এখন তিনি মরিয়া । নেই তার মৃত্যু-ভীতি। তিনি প্রমাণিত 
করতে চান, তারও ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে বীরের রক্ত, যোদ্ধার রক্ত । 

তার পাশে এসে দাড়ালেন এক নারী। ইতিহাস তার প্রকৃতির 
বর্ণনা দিয়েছে । কিন্তু আকৃতির কথা বলে নি। তার নামও আমরা 
শুনিনি। কেবল এইটুকু জানতে পেরেছি, তিনি ছিলেন নওরং খাঁর 
প্রিয় বান্ধবী । বর্ণনার সুবিধার জন্তে আঁমরাঁও তাকে বান্ধবী বলে 
ডাঁকব। 

বান্ধবী বললেন, “বন্ধু, আমিও তোমার সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চাই ।” 
নওরং খায়ের আপত্তি হ'লনা। সেকালকার অনেক রাজা-বাদশা। 

নারীদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধষাত্র! করতেন । 
পরাজিত সৈন্যদের সঙ্গে নিজের নৃতন সেনাদল নিয়ে নওরং খা 

ছুটলেন শক্রদের গতিরোধ করবার জন্যে । মনে মনে তার দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞা__হয় জিতব, নয় মর্ব। 

আবার ছুই দল হল মুখোমুখী । বাঁজল কাড়া-নাকাড়া, ছলল 
যোদ্ধাদের মন, জাগল “আল্লা হো! আকবর” ধ্বনি । আরম্ভ হল 

সংঘ । 

হ্রেষারবে চতুর্দিক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে, ধূলিপটলে আকাশ- 
বাতাস আচ্ছন্ন করে তুলে ছুই পক্ষের অশ্বরা পরস্পরের উপরে ঝাঁপিয়ে 
পড়ল, সওয়ারদের শাণিত অস্ত্রগুলে। দিকে দিকে স্থন্টি করতে লাগল 
চোখ-ধাধানো বিছ্যৎ-চমক, কত সওয়ার, কত ঘোড়া মাটির উপরে 
লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে করতে একেবারে স্থির ও নিঃসাড় হয়ে গেল, 
কত হুঙ্কারের সঙ্গে কত আর্তনাদ মিলিত হয়ে বিদীর্ণপ্রায় করে দিতে 
লাগল কর্ণপটহ । 



কোথা থেকে সবেগে ছুটে এল এক তরুণ সুকুমার বীর. 
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লড়াই করছেন নওরং খা মত্তহস্ভীর মত--যেখানে বিপদ 
সেখানেই তিনি এবং সেইখানেই ঝক্মকিয়ে উঠছে তার অশ্রাস্ত 
হাতের তরবারি । শত্রসৈম্তারা দলে দলে হতে লাগল পপাত- 
ধরণীতলে ! 

কিন্তু বৃথা ! নওরং খা নিহত হলেন অবশেষে । নায়কের স্বৃত্য 
দেখে হতাশ হয়ে তার সৈন্যরা রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে উদ্ধত হল। 
সেই সময়ে ঘটল এক অভাবিত ঘটনা । কোথা থেকে সবেগে ছুটে 
এল এক তরুণ স্বকুমার বীর, পরনে তার যোদ্ধার সাজ, চক্ষে তার 
তীব্র দীপ্তি এবং কে তার দৃপ্ত চীৎকার-__“যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর 
আমি আহন্মদ খাঁর পুত্র, আমিই তোমাদের চালনা করে যুদ্ধ জয়: 
করব। ফিরে দাড়াও, যুদ্ধ কর !” 

ফিরে দীড়াল আবার পলায়মান সৈম্তগণ । এই নবীন নায়কের 
দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখবার অবসরও তাদের হল না, কিন্তু যেন, 

নৃতন জীবন ফিরিয়ে পেয়ে ছিগুণ উৎসাহে দৃঢ়পদে ও ক্ষিপ্রহস্তে 
তার করতে লাগল অস্ত্রালন! এবং শক্রসংহার । 

নবীন নায়ক এসে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। সংখ্যায় দ্বিগুণ 
হয়েও দিলীর সৈন্রা যুদ্ধক্ষেত্রে আর তিষ্ঠতে পারলে না, ছত্রভঙ্গ 
হয়ে যে যেদিকে পারল পলায়ন করতে লাগল উদ্ধশ্বাসে। বিজয়- 
গৌরব অজ্জন ক'রে তরুণ নায়কের চারিপাঁশে দাঁড়িয়ে আহম্মদ খায়ের 
সৈন্যরা গগনভেদী ত্বরে জয়ধ্বনির পর জয়ধ্বনি করতে লাগল । 

এই তরুণ নায়ক হচ্ছেন নওরং খায়ের অনাম। বান্ধবী ! 
. বন্ধুর মৃত্যু দেখে পুরুষের ছল্মবেশে তিনি ক্রুদ্ধ সিংহীর মত, 

' প্রতিশোধ নিতে ছুটে এসেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে । 
আহম্মদ খ1 এই সংবাদ পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এবং 

বীরাঙ্গনার কাছে উপহার পাঠিয়ে দিলেন দশ হাজার টাকার 
চ 
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অলঙ্কার। পনের শতাব্দীতে দশ হাজার টাকার মূল্য ছিল 
«এখনকার চেয়ে অনেক বেশী। 

ভারতের মুসলমানদের মধ্যে সৈম্যচালনা করেছেন এমন আরো ছুই 

বীরনারীর নাম অতি বিখ্যাত। রাজিয়া এবং চাঁদবিবি। কিন্তু তাঁরা 

ছিলেন সুলতান! এবং রাঁজধর্্ম পালনের জন্তে লোকের উপর কর্তৃত 
করতে অভ্যন্ত। আর নওরং খায়ের বান্ধবী সাধারণ নারী হয়েও 

অসাধারণ বুদ্ধি, বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়ে বিশ্মিত 
করেছিলেন সবাইকে ৷ এইরকম দ্বিতীয় ঘটনা ইতিহাস তন্ন তন্ন করে 
খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। 

নূলতান বহলল আবার আহম্মদ খায়ের বিরুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য 
প্রেরণ করেছিলেন। কিন্ত সে হচ্ছে ভিন্ন গল্প । 



ইতিহাসে লক্ভলক্ত দৃশ্য 

তৈমুরের রক্ত 

বিশ্বজিৎ তৈমুর লং ! 
হা, “বিশ্বজিৎ উপাধি তীরই প্রাপ্য । উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে 

রুশিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশে দেশে সগর্ধেধ উড়েছিল তার রক্তাক্ত জয়- 

পতাকা এবং সমগ্র যুরৌপের রাজারাজড়ার! সব্ধদাই সভয়ে তাঁকে 
খোসামোদ করে তুষ্ট রাখতে চাইতেন । 

ভারতে মোগল সাআজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ছিলেন এ তৈমুরেরই 
ষষ্ঠ বংশধর। তারপর একে একে সিংহাসনে বসেন হুমায়ুন, আকবর, 
জাহাঙ্গীর ও সাঁজাহান। সাজাহানের জোষ্টপুত্র ছিলেন দারা স্ুকো। 
আজ আমর! এই দারারই করুণ জীবনকাহিনী বর্ণন। করব । 

দাঁরার কথ! বলতে তৈমুরের কথা মনে পড়ল বিশেষ এক কারণে। 
তৈমুরের রক্তে কি বিশেষত্ব ছিল জানি না, কিন্তু তার বংশধররা 
গৃহবিগ্রব, পিতৃদ্রোহ ও ভ্রাতৃবিরোধ প্রভৃতির দ্বারা নিজেদের কলঙ্কিত 
করেছিলেন যেন বংশানুক্রমেই। 

তৈমুরের মৃত্যুর পরেই তার পুত্রগণ সিংহাসনের জন্যে পরম্পরের 
বিরুদ্ধে করেছিলেন অন্ত্রধারণ। ফলে তৈমুরের হষ্ট অমন বিশাল 
সাম্রাজ্য কেবল খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে নি, তাঁর অধিকাংশই তার 
বংশধরদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল । 

ববর প্রথমে ছিলেন ক্ষুদ্র এক নরপতি। কেবল ব্যক্তিগত শক্তি 

ও প্রতিভার প্রপাদেই তিনি অধিকার করতে পেরেছিলেন দিল্লীর 
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সিংহাসন । তাঁর পুত্র ও পৌত্র হচ্ছেন হুমায়ুন ও আকবর । সিংহাসনের 
কোন ভাগীদার ছিল ন। বলেই তাদের আর ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি 
করতে বা! গৃহযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয় নি। 

কিন্তু তারপরেই দেখা গেল, আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর হয়েছেন 
পিতৃদ্রোহী এবং জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজাহানও করেছেন পিতার বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণ। তারপর ওরংজীবও বংশের ধারা বজায় রাখতে ছাড়লেন 
না, সম্রাটের আসন অধিকার করলেন তিনি পিতৃপ্রোহ এবং ভাতৃ- 
হত্যার দ্বারা । 

এবং নিয়তির এ অভিশাপ থেকে ওরংজীব নিজেও অব্যাহতি 
লাভ করেন নি। ওরংজীবের জীবনকালেই তাঁর পুত্র আকবর 
বিদ্রোহী হয়েছিলেন এবং তীর মৃত্যুর পরেই অন্যান্ত পুত্ররা সিংহাসন 
লাভের জন্যে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে পিতারই পদাঙ্ক অনুসরণ 
করেছিলেন । তারপরেও মোগল রাজবংশ এ অভিশাপ থেকে 
মুক্তিলাভ করতে পারে নি। ভ্রাতৃহত্যার দ্বারা তা কলঙ্কিত হয়েছিল 
আরো কয়েকবার । ট 

এমন সব অস্বাভাবিক দৃষ্টাস্ত এবং একই মারাত্মক দৃশ্ঠেরংপৌনঃ- 
পুনিক অভিনয় পৃথিবীর আর-কোন রাজবংশের ইতিহাস খু'জলে 
পাওয়া যাবে না। 

দুই 

বিষব্ক্ষের বীজ 

সম্রাট সাজাহানের চার পুত্র ও ছুই কন্তা__তাদের নাম যথাক্রমে 

দারা স্থকো, মহম্মদ স্থজা, মুহিউদ্দীন মহম্মদ ওরংজীব ও মহম্মদ মুরাদ 
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বক্স এবং জাহানারা ও রোশেনারা। সাজাহান- ধার নাম স্থাপত্যে 

অমর করে রেখে শিয়েছেন, সেই মমতাজমহলই হচ্ছেন এই ছয় 
সস্তানের জননী । 

দারা সুকো৷ দিলেন জ্যেষ্ঠ । পৃথিবীর সব দেশেই একটা সাধারণ 
নিয়ম প্রচলিত আছে। জোট্ঠ রাজপুত্রই হন সিংহাসনের অধিকারী । 
ন্তরাং সআট সাজাহান যে দারাকেই নিজের উত্তরাধিকারী রূপে 
নির্বাচন করবেন, এটা কিছুমাত্র অন্ঠাঁয় বা অভাবিত কথা নয় । 
কিন্ত তার উপরে একটা বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । 

সম্রাট সাজাহাঁনের হাবে-ভাবে-ব্যবহারে সর্বদাই জাহির হয়ে পড়ত 
যে, তিনি ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন জোস্টুত্র 
দারাকেই। এই পক্ষপাতিতা অন্যান্য রজপুত্রদের ভালো লাগত না । 

তবে এ ব্যাপারটাও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয় । পুথিবীর প্রতোক 
সাঁধারণ গৃহস্থ-পরিবারের মধ্যেও দেখা যায়, একাধিক পুত্রের পিতার 
নিজের কোন একটি ছেলেকে অন্ত সন্তানদের চেয়ে বেশী ভালো না 
বেসে পারেন না । 

এমন কি পিতার পক্ষপাতিতার জন্য যে-ওরংজীব তার জোন্ট 
ভ্রাতাঁকে সবচেয়ে বিষদৃষ্টিতে দেখতেন, তিনিও তার অতি অক্ষম 
কনিষ্ঠ পুত্র কামবক্সকে তার অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে বেশী আদর 
করতেন । 

সাধারণ গৃহস্থ পিতার সম্বল বা সম্পদ হয় নগণ্য কিংব যশুসামান্থ | 
সে ক্ষেত্রে পিতার একদেশদশিতাঁর ফলে পুত্রদের মধ্যে মনোমালিন্য 
দেখা গেলেও তা৷ আর বেশী দূর পর্যন্ত গড়ীতে পারে না । কিন্তু যেখানে 

ভারতবর্ষের মত বিপুল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে কথা, সেখানে 
ভাইয়ে ভাইয়ে মিল না থাকলে গুরুতর অনর্থপাতের সম্ভাবনাই বেশী। 
দেখা গেছে, মুকুটের লোভ পারিবারিক স্সেহের বন্ধন মানে না 
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পিতা ও পুত্রও হতে পারে পরম্পরের শত্র। এক্ষেত্রে তাই 
হয়েছিল । 

দারা ছিলেন সাজাহাঁনের নয়নের মণি । দারাকে তিনি নিজের 

_ কাছে কাছে রাখতে চাইতেন অহরহ । এবং দারার প্রতি তার এই 

অতিরিক্ত স্লেহটা বিশেষভাবে জাহির হয়ে পড়ায় অন্ঠান্ পুত্রের মন 

হয়ে উঠেছিল হিংসায় পরিপূর্ণ । একটা দৃষ্টাস্ত দি। 
সাজাহাঁন তার প্রত্যেক পুত্রকে বালক বয়স থেকেই উপযুক্ত 

শিক্ষকের অধীনে রেখে নান! বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলবার চেষ্টা 

করেছিলেন । তারপর ছেলেদের রাজকার্য্যে হাতেনাতে অভিজ্ঞ 

করবার জন্যে প্রেরণ করতেন সাম্রাজ্যের এক এক প্রদেশে 

রাজপ্রতিনিধিরপে । 
দাঁক্ষিণাত্য ছিল অশাস্তিপূর্ণ এবং রাজধানী দিলী থেকে বহুদুরে । 

সাজাহানের নির্দেশে ওরংজীবকে রাজপ্রতিনিধিরপে যেতে হয়েছিল 

সেইখানে । 
মুরাদকেও পাঠানে। হয়েছিল দক্ষিণের আর এক প্রদেশে । 
মোগল সম্রাটরা নরকের মত দ্বণা করতেন সুদূর বাংলাদেশকে, 

কারণ সেখানকার আবহাওয়া! পশ্চিমাদের ধাতে সইত না । দ্বিতীয় 
রাজপুত্র স্থবজ। প্রেরিত হয়েছিলেন এঁ বঙ্গদেশেই । 

পাঞ্জাব, এলাহাবাদ ও মূলতান প্রভৃতি প্রদেশ ছিল না অশাস্তি- 
কর ও আপত্তিকর, বরং অর্থকর বলেই তাদের খ্যাতি ছিল। সেই 
সব প্রদেশেই দারাকে রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত করা হত। 
উপরস্ত, দারাকে অত দূর পর্যন্তও যেতে হত না, তিনি নিজে থাকতেন 
পিতার আশেপাশেই, প্রাদেশিক শাসনকাধ্য পরিচালনা করতেন তার 
দ্বার! নিযুক্ত কোন প্রতিভূ । 
সাজাহান যখন সসম্মানে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন থেকেই দারা 
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হয়ে উঠেছিলেন সাম্রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি, তার আসন ছিল 
সম্রাটের পরেই । তাঁকে “শাহী-বুলন্দ -ইক্বাঁল্” (বা মহৎ সৌভাগোর 
রাজা) নামে স্ুৃহলভ ও মহাঁসম্মীনকর উপাধিতে ভূষিত এবং চল্লিশ 
হাজার অশ্বারোহী সৈনিকের নায়কের পদ প্রদান করা হয়েছিল । 
ষে প্রভৃত অর্থ তাঁর জন্তে বৃত্তি বলে বরাদ্দ করা হয়েছিল, তা বনু 
ব্পতিরও হিংসা উদ্রেক করতে পাঁরত। বিভিন্ন এঁতিহাসিকের 

মতানুসারে, দারার বাৎসরিক বৃত্তির পরিমাণ ছিল দেড় কোটি থেকে 

তুই কোটি টাকা! আজকের হিসাবে এ টাকার পরিমাণ হবে কত 
গুপ বেশী, সকলে তা ক'ষে দেখতে পারেন । 

রাজসভায় সম্রাটের কাছেই থাকত যুবরাজ দারার জন্যে নির্দিষ্ট 
সোনার সিংহাসন- ময়ূর সিংহাসনের চেয়ে তার উচ্চতা খুব কম ছিল 
না। জামরিক পদমধ্যাদায় দারার পুত্ররাও ছিলেন সআটের অন্যান্য 
পুত্রদের সমকক্ষ । 

মুখাপেক্গী কিংবা সামন্ত রাজারা, উপাঁধি বা পদপ্রার্থারা এবং 
সম্রাটের বিরক্তিভাজন কৃপাপ্রার্থার সাঁজাহাঁনের কাছে যাবার আগে 

দারার কাছে গিয়ে ধর্ণা দিতেন। পদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং নৃতন 
উপাধিধারিগণ যুবরাজের কাছে নতি হ্বীকার করবার জন্য স্বয়ং সম্রাট 
কর্তৃক আদিষ্ট হতেন । 

শেষের দিকে সম্রাটের সামনে বসে বা তার অন্ুপস্থিতিকালেও 

শীসনকাধ্য পরিচালন! করতেন দারাই স্বয়ং এমন কি তিনি 
স্বাধীনভাঁবে সম্রাটের নাম ও শীলমোহর পধ্যস্ত ব্যবহার করতে 

পারতেন । 
ব্যাপার দেখে অন্তান্য রাজপুত্রের মনে হিংসা ও ক্রোধের সীম। 

ছিল না। এইভাবে দিল্লীর রাঁজপরিবারের মধ্যে গোঁড়া থেকেই বোনা 

হয়েছিল বিষবৃক্ষের বীজ । 



তিন 

মানুষ দারা 

শত্ররা দারার চরিত্রকে কালো রঙে এঁকে দেখাবার চেষ্টা 

করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য দেখে বোঝা যাঁয়, সেটা হয়েছে 
অপচেষ্টা মাত্র । 

দারা ছিলেন ভদ্র ও বিনয়ী এবং বন্ধু ও ছুর্গতদের সাহাঁধা করবার 

জন্যে প্রস্তত। পত্তী ও পুত্রদের তিনি খুব ভালোবাসতেন এবং 
পিতাকেও করতেন রীতিমত শ্রদ্ধা । 

কিন্ত তিনি আজন্ম লালিতপালিত হয়েছিলেন অসামান্ 

সৌভাগ্যের কোলে, যখন যা চেয়েছেন তা পেয়েছেন অনায়াসেই 
এবং কখনো কিছুমাত্র ছুঃখবোধ করেন নি। তাই ছিল না তার 

দূরদৃষ্টি ও মানুষ চেনার ক্ষমতা । মনের ও বৃদ্ধির জোরে প্রতিবন্ধকতাকে 
এড়িয়ে যাবার ক্ষমতাও তার ছিল না । 

সাজাহানের কন্যা! জাহাঁনারার আত্মজীবনীতে প্রকাশ, প্রপিতামহ 
আকবর যে স্বপ্ন দেখতেন, প্রপৌত্র দারা নিজের জীবনে তাঁকেই 
সম্ভবপর করে তোলবার চেষ্টা করতেন। আকবর হিন্দু-মুদলমানের 
বিরোধের অবসান এবং এক নৃতন ও উদার ধর্মমত প্রবর্তন করতে 

চেয়েছিলেন। দাঁরারও কাম্য ছিল তাই। 
কিন্তু কেবল স্বপ্ন দেখেই রাজদণ্ড পরিচালন! করা যায় না। সব্বত্র 

উদারতার সাধন! করা রাঁজধর্ন্নের বিরোধী । আকবর ছিলেন কুটকচাঁলে 
রাজনীতিতে বিশেষ অভিজ্ঞ-দাঁরা যা ছিলেন না। আকবরের ছিল 
প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধপ্রতিত৷ । দাঁরাঁও যোদ্ধ! ছিলেন, কিন্তু সেনাপতির 
কর্তবাপালন করতে পারতেন না। 



হ ইতিহাসের রক্তাতি দৃষ্ঠ 

একজন বিখ্যাত এঁতিহাসিক দাঁরার ধর্মমত সম্বন্ধে যা বলেছেন, 
তার সারমর্ম হচ্ছে এই 

দারা ছিলেন সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী, তাই তিনি ইহুদীদের ধর, 
খুধর্্, মুসলমানদের স্ুফীধর্্ম (যার সঙ্গে আমাদের বৈষ্ণবধর্মের মিল 
দেখা যায় ) এবং হিন্দুদের বেদাস্তধর্্ন অনুশীলন করেছিলেন । 

তার দ্বারা একদল হিন্দু পণ্ডিতের সাহায্য পাশা ভাষায় 
উপনিষদ অনুদিত হয়েছিল। তাঁর আর একখানি পুস্তকের নাম হচ্ছে, 
“মাজমুয়া-উল-বাহারিণ” বা “ছুই সাগরের সম্মিলন” । তা পাঠ 
করলে বোঝা যায়, তার লক্ষ্য ছিল এমন এক মিলনক্ষেত্র আবিষ্কার 
করা, যেখানে এসে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত 
হতে পারে। 

তিনি হিন্দু যোগী লালদাঁস ও মুসলমান ফকির সারমাদের পদতলে 
বসে শিষ্যের মত মনোযোগ দিয়ে উভয়ের উপদেশবাণী শ্রাবণ 
করতেন । 

তাবলে তিনি স্বধর্্মবিরোধী ছিলেন না। তিনি মুসলমান 

সাধুদের একখানি জীবনচরিত সম্কলন করেছিলেন । শিষারূপে তার 
দীক্ষা হয়েছিল মুসলমান সাধু মিয়াঁন মীরের কাছে_কোন কাফেরের 
পক্ষে ঘা ছিল অসস্তভব। দাঁরার নিজের কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে 
যে, তিনি ইসলামের মূল ধর্মমতে অবিশ্বাসী ছিলেন না। 
কিন্ত তিনি ছিলেন হিন্দুদের বন্ধু। অন্যান্ত গৌড় মুসলমানের 

মত তিনি কোন দিনই হিন্দুদের বিরুদ্ধে "জেহাদ" বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণ! 
করতে পারতেন না। এইসব কারণে, বিশেষ করে হিন্দুদের কাছে 
দারা ছিলেন অতাস্ত লোকপ্রিয় । 



চার 

ওরংজীব ব৷ শ্বেতসর্প 

আলোচ্য নাটকীয় কাহিনীর প্রধান ও প্রথম নায়ক দারা এবং 

দ্বিতীয় নায়ক হচ্ছেন ওরংজীব। এইবারে তারও একটু পরিচয়ের 
দরকার! 

ওরংজীব ছিলেন দারার চেয়ে কিছু কম, চার বশুসরের ছোট । 

সম্রাট সাজাহাঁনের অন্যান্ত পুত্রের মত বাল্যে ও যৌবনে উপযুক্ত 
শিক্ষকদের অধীনে তিনিও বিদ্ভালাভের যথেষ্ট স্থযৌগ পেয়েছিলেন । 

আরবী, পার্স, হিন্দী ও তুকাঁ ভাষায় তার দক্ষতা ছিল। কাব্যের 

প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ন! থাকলেও তিনি কয়েকজন কবির উপদেশ- 

পূর্ণ রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং দরকার হলেই মুখে মুখে তাদের 
বচন উদ্ধার করতে পাঁরতেন। তিনি ইতিহাস পছন্দ করতেন না, 
কিন্তু ধর্ন্শশান্ত্র পাঠ করতে ভালবাসতেন । নাচ-গান-ছবি তিনি পছন্দ 

করতেন না। 
জাহানারাঁর আত্মকাহিনীতে বালক ওঁরংজীব সম্বন্ধে'একটি কাহিনী 

পাঠ করা যায়। তীর পিতামহ জাহাঙ্গীর ও পিতা সাজাহান ছুজনেই 
গ্রথম বয়সে হয়েছিলেন পিতৃদ্রোহী। সাজাহানেরও তাই ভয় ছিল 
যে, তার পুত্ররাও হয়তো! কোনদিন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! 

করবে । সেইজন্তে এক ভবিষ্যদ্বক্তা সন্ন্যাসীকে তিনি কৌতূহলী 

হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “আমার কোন ছেলে কি আমার বিরুদ্ধা- 

চারণ করে সাম্রাজ্য নষ্ট করবে ?” 
সন্ন্যাসী বলেছিলেন, “হ্যা ।” 
--কে সেট | 

_যে সবচেয়ে ফর” 



২৭ ইতিহাসের রক্তান্ দৃপ্ত 

ওরংজীবের গাঁয়ের রং ছিল অতিশয় শুভ্র। ভবিষ্যদ্বাণীর সময় তার 
বয়স ছিল দশ বতসর মাত্র। সাজাহান কিন্ত সেই দ্রিন থেকেই তাকে 
আর ভাল চোখে দেখতেন না এবং তাঁর নাম রেখেছিলেন “শ্বেতসর্প” | 

বালক বয়েস থেকেই গরংজীব ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও বীর । 
এখানে তার সাহস ও বীরত্বের একটি গল্প দেওয়া গেল £ 

কিন্ত তার আগে আর একটি কথা বলা উচিত। মোগল সম্ত্রাট 
ও রাঁজপুত্ররা- অর্থাৎ তৈমুরের বংশধররা চিরদিনই ছিলেন বীরত্ব ও 
সাহসের জন্যে বিখ্যাত, তৈমুরের রক্তে কাপুরুষের জন্ম হয়নি বললেও 
চলে। মোগল রাজবংশের উৎপত্তি যে তৈমুরের রক্ত থেকেই, এর 
জন্যে তারা ছিলেন মনে মনে গব্রিত । 

ওরংজীবের ছোট ছেলে কামবক্স ছিলেন নির্বোধ, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী 
ও প্রমোদপ্রিয__তীকে অকালকুম্মাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করলেও অন্যায় 
হবে না। 

মেজো ভাই সম্রাট বাহাছুর শাহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে 
অনায়াসেই তিনি পলায়ন করতে পারতেন। কিন্তু পালাবার নাম 
মুখেও না এনে লড়তে লড়তে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়ে তিনি 
প্রাণত্যাগ করেন এবং মরবার আগে বলে যান-_-আমি হচ্ছি তৈমুরের 
বংশধর, পাছে কেউ আমাকে কাপুরুষ ভাবে সেই ভয়েই স্বেচ্ছায় আমি 
মৃত্যুকে বরণ করেছি । 

এইবারে গল্পটা বলি। 
ষে সময়ের কথা বলছি তখন ওরংজীবের বয়স মাত্র 

চৌদ্দ বৎসর । 
সম্রাট সাজাহানকে হাঁতীর লড়াই দেখানো হচ্ছে, আশেপাশে 

দর্শকরূপে রাজপুত্র ও আমীর-ওমরাওদের সঙ্গে উপস্থিত আছে সৈম্- 
সামস্ত ও এক বৃহতী জনতা । 



ইতিহাসের রক্তাক্ত দৃশ্য ২৮ 

আচম্বিতে একট! হাতী ক্ষেপে গিয়ে তেড়ে এল অশ্বারোহী 
ওরংজীবের দিকে । তখনও পালাবার পথ খোল ছিল, কিন্ত ওরংজীব 

সে কথা মনেও আনলেন না। পাছে ঘোড়া ভয় পেয়ে সরে পড়ে, 

তাই তিনি তার বল্প! টেনে রেখে স্থিরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। 

হাঁতীটা আরো কাছে এগিয়ে এল, গুরংজীব বল্পম তুলে সজোরে তার 
দিকে নিক্ষেপ করলেন । 

হৈ হৈ রব উঠল চারিদিকে । আমীর-ওমরাও এবং অন্যান্য 
লৌকজন ছুটোছুটি ও চেঁচামেচি করতে লাগল-_হাঁতীকে ভয় 
পাওয়াবার জন্যে অনেক আতসবাজী ছেড়া হ'ল- কিন্তু বৃথা ! 

মত্তমাতঙ্গ ছুটে এসে শু'ড়ের এক আঘাতে ঘোড়াটাকে মাটির উপরে 

পেড়ে ফেললে- আর রক্ষা নেই ! 

ওরংজীব এক লাফে মাটির উপরে লাফিয়ে পড়ে, খাপ থেকে 
তরোয়াল খুলে অটল পদে মুখোমুখি হয়ে দাড়ালেন হাতীর সামনে । 

হঠাঁ দৈবগতিকে হ'ল দৃশ্য পরিবর্তন ! একে তো৷ ভীষণ হট্গোলে, 
বল্পমের খোঁচায় ও আতসবাঁজির সশব্দ অগ্নিকাণ্ডে হাতীটা চমকে ও 

ভেবড়ে গিয়েছিল, তার উপরে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হাঁতীটাও আবার রুখে 

উঠে তাকে আক্রমণ করতে আসছে দেখে সে উদ্ধশ্বাসে পুষ্টভঙ্গ দিতে 
কালবিলম্ব করলে না। 

ফাড়! উতরে গেল ভালোয় ভালোয়, সকলে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস 

ফেলে বাঁচল। 

সাজাহান তার বীর সন্তানকে সাঁদরে বুকের ভিতরে জড়িয়ে 

ধরলেন। তিনি বুঝলেন, একদিক দিয়ে গুরংজীব হচ্ছেন তারই 
যোগ্য পুত্র, কারণ তিনিও যৌবনে পিতা জাহাঙ্গীরের চোখের সামনে 
তরবারি হাতে নিয়ে নির্ভয়ে আক্রমণ করেছিলেন এক বন্য ও হূর্দদাস্ত 

ব্যাত্রকে । 



আচগ্বিতে একটা হাতী ক্ষেপে গিয়ে তেড়ে এল 
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গুরংজীব লাভ করলেন “বাহাছর' উপাধি এবং পুরস্কার স্বরূপ 
ছুই লক্ষ টাক! দামের উপহার ও নগদ পাঁচ হাজার মোহর । 

ছেলের গৌঁয়ারতুমির জন্য সআ্রাট যখন মৌখিক ভতসনা করলেন, 
ওরংজীব উত্তরে বললেন, “পলায়নই ছিল লজ্জাকর। আমি মরলেও 

সেটা লজ্জার বিষয় হ'ত নাঁ। মৃত্যু সম্াটকেও ছেড়ে দেয় না, তাতে 

সম্মানহাঁনি হয় না।” 

দারা বাপের আছুরে ছেলে বলে রাজদুত্ররা সবাই অসন্তুষ্ট 
ছিলেন, এ কথা আগেই বলা হয়েছে । কিন্তু দারার প্রতি ওরংজীবের 
অসস্ভোষ, ক্রোধ ও আক্রোশ ছিল আর সকলেরই চেয়ে বেশী। 

এ বিদ্বেষ ভার বাল্যকাল থেকেই এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার 

বিদ্বেষও বেড়ে উঠেছিল ক্রমে ক্রমে । 
ওরংজীব তখন দাঁক্ষিণাত্যের রাঁজপ্রতিনিধি এবং তার বয়স 

ছাঁবিবশ বশসর। জ্োষ্ঠ দারা পিতার সবচেয়ে প্রিয়পাত্র বলে মন 
তার তিক্তবিরত্ত। তাঁর তখনকার মৌখিক ভাষায় এবং চিঠিপত্রে 
দারার প্রতি এই বিষম আক্রোশটা সর্বদাই প্রকাঁশ পেত। তাঁর 
উপরে সেই সময়ে এমন এক ঘটন। ঘটল যার ফলে সেই বিরাগটা 

হয়ে উঠল দস্তরমত বিজাতীয় । 
দৈবগতিকে আগুনে পুড়ে সহোদর! জাহানারার জীবন নিয়ে টানা- 

টানি চলছে । বোনকে দেখবার জন্যে ওরংজীব এলেন আগ্রা সহরে | 

সেই সময়ে সেখানে যমুনাতীরে দারা নিজের জন্যে তৈরি করিয়ে- 
ছিলেন এক নতুন প্রাসাদ। একদিন তিনি পিতা ও তিন ভ্রাতাঁকে 

প্রাসাদ দেখবার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন । 

শ্রীম্মের দারুণ উত্তাপ থেকে নিস্তার পাবার জন্যে সেখানে ভূগর্ভে 

নিন্মাণ করা হয়েছিল একটি কক্ষ এবং তার মধ্যে আনাগোনা করবার 

জন্যে ছিল একটিমাত্র দ্বার । 
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দারার সঙ্গে সঙ্গে সাঁজাহাঁন, সুজ! ও মুরাদ ঘরের ভিতরে প্রবেশ 

করলেন, কিন্তু ুরংজীব এক। ব'সে রইলেন দ্বারের কাছে। 

সাজাহাঁন বারংবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, তার এ আশ্চর্য্য 
ও অশোভন ব্যবহারের কারণ কি, তিনি কিন্তু টুপ ক'রে বসে রইলেন 
সেইখাঁনেই, কৌন জবাব দিলেন না । 

তার এই অবাধ্যতার শাস্তি হ'ল গুরুতর। কেবল তার বৃত্তিই 

বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল না, দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধিত্ব ও রাজসভায় 

খ্রবেশীধিকাঁর থেকেও তিনি বঞ্চিত হলেন । 

সুদীর্ঘ সাতমাসকাঁল অলস ভাবে ব'সে থাকবার ও অপমানকর 

জীবনযাপন করবার পর অবশেষে জাহানারার কাছে তিনি তার 

অবাধ্যতার কারণের কথা খুলে বললেন £ 

_-“ঘরের একটি মাত্র দরজা, বাইরে যাবার দ্বিতীয় পথ নেই। 

আমি ভেবেছিলুম সেখাঁনে সুযোগ পেয়ে দারা আমাদের সকলকে 
হত্যা ক'রে সিংহাসনের পথ সুগম করে ফেলবেন! তাই পাহার৷ 
দেবার জন্তে আমি দরজার কাছেই ব'সেছিলুম |” 

দেখা যাচ্ছে, যৌবন বয়সেই ওরংজীবের মনে ধারণা জন্মেছিল, 
দারাই হচ্ছেন তার প্রধান শক্র এবং সিংহাসনের লোভে ভ্রাতৃহত্যা 
_এমন কি পিতৃহত্যা করাও অত্যন্ত স্বাভাবিক | 

এই একটি ঘটনার মধ্যেই ওরংজীব চরিত্রের সমস্ত রহস্যের হদিস 
পাওয়া! যাবে। বীজ থেকে বিষবৃক্ষের জন্ম হয়েছে তখনই, বাকি 
কেবল ফল ধরা ! 

সাঁতমাঁস পরে ভগ্ী জাহানার! ভ্রাতা ওরংজীবের জন্য পিতার কাছে 

ধর্ণ দিলেন। মেয়েদের মধ্যে জাহানারাই ছিলেন সবচেয়ে প্রিয়পাত্রী। 
তার অনুরোধ সাঁজাহান ঠেলতে পারলেন না, ওরংজীবের অপরাধ 
মার্জনা ক'রে রাজপ্রতিনিধিরূপে তাকে পাঠিয়ে দিলেন গুজরাট প্রদেশে। 



পাঁচ 

রোগশব্যায় সাজাহান 

১৬৫৭ খুফাব্ঘ। পরিপূর্ণ স্বখ, সমৃদ্ধি ও গৌরবের মাঝখানে 
ভারত সম্ট সাজাহান অকম্মাৎ সাংঘাতিক ব্যাধির আক্রমণে 
শষ্যাশায়ী হয়ে পড়লেন । 

সআট বাইরে আর দেখা দেন না, দরবারও আর বসে না। রোগীর 
গৃহে রাজ-সভাসদদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। রোগশধ্যার পাঁশে যেতে 

পারতেন একমাত্র দারাই। 
হপ্তাখানেক ধারে চিকিৎসকদের প্রাণপণ চেষ্টার পর পরম্রাটের 

অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হ'ল বটে, কিন্তু এ পধ্যস্ত। তিনি শষ্য। ছাঁড়তে 
পারলেন না। চিকিৎসকরা উপদেশ দিলেন বায়ুপরিবর্তন করতে। দিল্লী 
থেকে তাকে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। তবু তার অন্ুুখ সারল না । 

ইতিমধ্যে নিজের আসন্নকাল উপস্থিত হয়েছে ভেবে, সম্রাট 
আমীর-ওমরাওদের আহ্বান করে সকলের সামনে ঘোষণ। করেছেন, 
তার অবর্তমানে সিংহাঁসনের মালিক হবেন যুবরাজ দাঁরাই। 

আশ্রীয় এসে সম্রাট আশ্রয় গ্রহণ করেছেন দারার নিজস্ব 

প্রাীসাদেই। দার! সেখানে আর কাউকে ঢুকতে দেন না, একাই 
সেবাশুত্রীা ক'রে পিতাকে নিরাময় ক'রে তোলবার চেষ্টায় নিযুক্ত 
থাকেন এবং সম্রাটের নামে নিজেই রাঁজকাধ্য পরিচালন। করেন। 

ওদিকে বাইরে গুজবের অস্ত নেই। দিকে দিকে জনরব উঠল, 
সআটের মৃত্যু হয়েছে, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে দারা সে খবর গোঁপন 

রাখতে চান । 
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সুজা, মুরাদ ও ওরংজীব এই সুযোগই খু'জছিলেন, হ্বরূপ প্রকাশ 
করতে তার। আর বিলম্ব করলেন না। 

বাংল! দেশের রাজপ্রতিনিধি স্থুজা সেইখানে বসেই নিজেকে 
ভারতসম্রাট ব'লে ঘোষণা করলেন । 

গুজরাটের তখনকার রাজপ্রতিনিধি মুরাদও পিছনে প'ড়ে থাকবার 

পাত্র নন-_-তিনিও ধারণ করলেন ভারতসম্রাটের পদবী ! 

দাক্ষিণাতোর রাঁজপ্রতিনিধি ছিলেন ওরংজীব। ভ্রাতাদের 

মধ্যে তিনিই হচ্ছেন সবচেয়ে ধূর্ত ও সাবধানী । তিনি সহজে 
মুখোস খুললেন না। তিনিও সৈন্তাদি সংগ্রহ ক'রে যুদ্ধের 

তোড়জোড় করতে লাগলেন বটে, কিন্তু গাছে কাঠাল দেখেই গৌঁফে 
তেল মাখতে চাইলেন না- অর্থাৎ প্রথমেই ধারণ করলেন ন৷ 
সম্রাট উপাধি । 

মুরাদ ছিলেন তার কাছেই এবং তিনি জানতেন ভাইদের মধ্যে 
মুরাদই হচ্ছে সবচেয়ে নির্রবোধ। তাঁর উপরে তিনি উগ্র এবং 
গৌয়ার-গোবিন্দ। কিন্তু তিনি ছিলেন রীতিমত যোদ্ধা; একবার 

রণক্ষেত্রে গিয়ে দীঁড়ালেই তার ধমনীর মধ্যে তৈমুরের রক্ত টগ্বগ্ 
ক'রে ফুটে উঠত । এমন লোককে সহজেই টানা যায় এবং এমন 
লোককে দলে টানতে পারলে যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা । 

অতএব ওরংজীব মিষ্ট কথায় মুরাদকে বোঝালেন যে, দারা 
হুচ্ছে অধার্মিক, নমাজ পড়ে না, রমজানের উপবাস করে না, তার 
বন্ধু হচ্ছে হিন্দু যোগী, সন্াসী ও ব্রাহ্গণগণ । সর্ত হ'ল যে, 

আগে ছইজনে মিলে এমন নাস্তিক লোককে পথ থেকে সরাতে হবে, 
তাঁরপরে যুদ্ধে জয়লাভ করলে মুরাদ হবেন পাঞ্জাব, আফগানিস্থান, 
কাশ্মীর ও সিন্ধু প্রদেশের মুকুটধারী স্বাধীন নরপতি এবং সাঁত্রাজ্যের 
বাকি অংশ লাভ করবেন ওরংজীব। সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 
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সবাই মিলে একজোট হয়ে ফ্রাড়াবে আক্রমণ করবার জন্যে । 
স্থজাকেও ফুসলে দলে ভেড়াবার ইচ্ছা! ছিল ওরংজীব ও মুরাদের, কিন্তু 
বাংল। অত্যন্ত দূরদেশ ব'লে ইচ্ছাটা শেষ পধ্যস্ত কাঁধ্যে পরিণত হয় নি। 

ইতিমধ্যে সাজাহান রোগমুক্ত হয়ে সমস্ত খবর শুনলেন। 
তাড়াতাড়ি স্বহস্তে পত্র লিখে সিংহাঁসনপ্রার্থা তিন পুত্রকে জানালেন 

যে, তিনি ইহলোকেই বর্তমান এবং সম্পূর্ণপে রোগমুক্ত । কিন্তু 
তাতেও ফল হ'ল না। পুত্ররা সন্দেহ করলেন, জাল পত্র পাঠিয়ে 
দার তাদের ঠকাবার চেষ্টা করছে । 

সম্রাটের সম্মতি নিয়ে দারা তখন সুজী, ওরংজীব ও মুরাদের বিরুদ্ধে 
পুথক পক বৃহ ফৌজ প্রেরণ করলেন। সেই তিন ফৌজের পঙ্গে 

গেলেন সাজাহানের প্রধান প্রধান খ্যাতিমান সেনাপতিরা, ফলে 
দ্ারার কাছে আগ্রায় যে সেনাদল রইল, তাদের চালন। করবার 
মত যোগ্য সেনাপতির অভাব হ'ল অত্যন্ত । 

এই গৃহযুদ্ধের সময়ে রোগছব্বল, জরাজঙ্জর পাহাজানের অবস্থা 
হয়েছিল অতিশয় করুণ। যারা! এখন পরস্পরের সঙ্গে হানাহানি 
করতে উদ্যত, তাঁরা প্রত্যেকেই তার নিজের রক্তে গড়া পুত্র, কত 
আদরের ও সেহের নিধি, তাঁদের যে-কোন একজনকে আঘাত করলে 
সে আঘাত বাজবে তার নিজেরই বুকে ! 

যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে ভারতসম্রাট সাঁজাহ1ন সাধারণ পিতার মতই 
কাতরভাবে তার সেনাঁপতিদের কাছে মিনতি জানালেন, যেন ভার 

পুত্রদের কোন অনিষ্ট না হয়, যেন বিনা যুদ্ধেই মিষ্ট কথায় বুঝিয়ে- 
নুঝিয়ে তাদের আবার যথাস্থানে ফিরে ষেতে বলা হয় ! 

১ 



ইতিহাসের রক্তাক্ত দৃশ্য ৩৪ 

যুদ্ধ যখন বাধে, তখন সাজাহানের বয়স আটবষট্র । তার প্রত্যেক 
পুত্রও তখন যৌবনের সীম অতিক্রম করেছেন_দারার বয়স হয়েছিল 
তেতাল্লিশ, স্জার বয়স একচল্লিশ, গরংজীবের উনচল্িশ এবং মুরাদের 
তেত্রিশ । 

ষষ্ঠ 

ধরমাট ও সাখুগড় 

ওরংজীব ও মুরাদের বিরুদ্ধে ষে সেনাদল প্রেরিত হয়েছিল 
তার সেনাপতি ছিলেন মহারাজ! যশোবস্ত সিংহ এবং কাসিম খ! 

ছিলেন তার সহযোগী সেনাপতি । উজ্জয়িনী নগরের নিকটস্থ 

ধরমাট নামক স্থানে ছুইপক্ষের প্রথম শক্তিপরীক্ষা হয়। উভয় পক্ষেই 
সৈম্তসংখ্যা ছিল কিছু বেশী- পরয়ত্রিশ হাঁজার । 

রাজপুত ও যুসলমান নিয়ে দারার সৈম্যদল গঠিত হয়েছিল এবং 
তাদের মধো ছিল না কিছুমাত্র একতা । রাজপুতরা বীরের মত 
লড়তে ও মরতে প্রস্তত ছিল, কিন্ত মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই 

ছিল বিশ্বাসঘাতক এবং মনে মনে ওরংজীবের পক্ষপাতী । তাই 
যুদ্ধ শেষ হ'লে দেখ! গিয়েছিল, চবিবশজন রাজপুত সর্দার নিহত 
হয়েছেন এবং মুসলমানদের মধ্যে মারা পড়েছেন একজন মাত্র 

সেনাপতি । যুসলমানরা কেবল যে ভালে। ক'রে লড়েনি, তা 

নয়; লড়াই শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চার-চারজন মুসলমান 
সেনাপতি শক্রপক্ষে যোগদান করেছিল । 

উপরন্ত ওরংজীবের ফৌজে ছিল স্থুনিপুণ ফরাসী ও ইংরেজ 
গোলন্দাজগণ ; দারার বাঁ সম্রাটের ফৌজে ছিল না৷ আগ্নেয়ান্ত্র। 
কাজেই ধরতে গেলে কামানের সঙ্গে লড়তে হয়েছিল তরবারিকে। 



“৩৪ ইতিহাসের রক্তাক্ত দশ 

এমন যুদ্ধের ফল যা হওয়া উচিত, তাই হ'ল। হাঁজার হাজার 
রাজপুত সৈন্ প্রাণদান করলে বটে, কিন্তু জয়লাভ করতে পারলে 
না। যশোবস্ত সিংহকে রণক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করতে হ'ল । 

জাহানারা বলেন, আগ্রায় খন খবর এল, ধরমাটের যুদ্ধে বিজয়ী 
হয়ে ওরংজীব সদলবলে রাজধানীর দিকে ছুটে আসছেন, তখন 
বিপুল সম্পদের মধ্যেও হতভাগ্য সম্রাট সাজাহান আকাশের দিকে 
হাত তুলে আর্তকণ্ঠে বলে উঠেছিলেন-__-“হে ঈশ্বর, তোমারি ইচ্ছা !” 

তারপর তিনি নিজেই যুদ্ধযাত্রার জন্তে প্রস্তুত হয়ে সেনাপতিদের 
আহ্বান ক'রে আদেশ দিলেন, “অবিলম্বে সৈন্য সমাবেশ কর 1” 

কিন্তু সম্রাটের পরামর্শদাতাদেরও মধ্যে ওরংজীবের চরের অভাব 
ছিল না। তারা বেশ জানত, সাজাহান স্বয়ং সেনাদলের পুরোভাগে 

গিয়ে দীড়ালে বিলুপ্ত হবে বিদ্রোহী পুত্রদের সমস্ত আশা-ভরসা ! 
অতএব তারা নানা মিথ্যা কারণ বা ভয় দেখিয়ে যুদ্ধযাত্রা থেকে 
সম্রাটকে নিরস্ত করে। 

দারা তাড়াতাড়ি বাটহাজার নূতন সৈম্ত সংগ্রহ ক'রে ওুঁরংজীব 
ও যুরাদকে বাধ! দেবার জন্যে অগ্রসর হ'লেন। এই নৃতন সৈন্যরা 
দলে ভারী হ'ল বটে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে ছিল শিক্ষিত যোদ্ধার অভাব । 

এবারও ফৌজের মধ্যে মুসলমান সেনানী ও সৈনিকদের মধ্য 
অনেকেই ছিল শক্রপক্ষের চর বা ওরংজীবের পক্ষপাতী । ১৬৫৮ 
খৃষ্টাব্দের উনত্রিশে মে তারিখে সামুগড়ের প্রান্তরে যে যুদ্ধ হ'ল, 
তাতেও প্রধান অংশ গ্রহণ করলে রাজপুত যোদ্ধারাই__তারাই 
হিন্দুদের প্রিয় দারার স্বার্থরক্ষার জন্যে দলে দলে লড়তে ও মরতে 
লাগল এবং ফৌজের প্রায় অর্ধেক মুসলমান সৈন্ত ছিল বিশ্বাসঘাতক, 
তারা মুখরক্ষার জন্যে করলে কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় মাত্র । 

ফলে এবারেও হ'ল যুবরাজ দারার শোচনীয় পরাজয় । 



সপ্তম 

যুদ্ধের পর 

সামুগড়ের যুদ্ধে সম্রাটের ফৌজ পরাজিত এবং ওরংজীব ও মুরাদ 
সসৈন্ে আগ্রার দিকে ধাবমান, এই ছুঃসংবাদ বহন ক'রে নিয়ে এল 

এক ফিরিঙ্গী ভগ্নদূত । ্ 

রাত্রের অন্ধকারে গা ঢেকে পরাজিত, পরিশ্রাস্ত ও ছুঃখে মুহামান 
দারা কয়েক জন অনুচরের সঙ্গে আগ্রায় ফিরে এলেন বটে, কিন্তু 
তুর্গের মধ্যে প্রবেশ না করে নিজের প্রাসাদের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় 

নিলেন। 

দুর্গের মধ্যে অপেক্ষা করছিলেন বৃদ্ধ সম্রাট সাঁজাহান-_গভীর 

নিরাশার প্রস্তরীভূত মূর্তির মত। প্রিয় পুত্র দারাকে নিজের :কাছে 
ডেকে পাঠালেন, কিন্তু উত্তরে দারা লিখে জানালেন, “এই শোচনীয় 
দুর্দশার দিনে সম্রাটের কাছে মুখ দেখাবার ক্ষমতা আমার নেই। 

আমার সাঁমনে রয়েছে ষে ম্থদীর্থ পথ, আপনার আশীর্বাদ ও আদেশ 

পেলে আমি এখন সেই পথেরই পথিক হব।” 
মর্মাহত সাঁজাহানের মনে হ'ল, তাঁর আত্মা যেন দেহপিঞ্জর ত্যাগ 

ক'রে বেরিয়ে যেতে চাইছে! কিন্তু শক্ররা এখন হিংস্র শার্দলের 
মত অসহায় দারার বিরুদ্ধে বেগে ছুটে আসছে, তার আর দুঃখ প্রকাশ 

করবারও অবসর নেই। তিনি তৎক্ষণাৎ দুর্গপ্রাসাদের ধনভাগার খুলে 
ুঞ্ পুঞ্জ ধনরত্ব সেহাস্পদ দারার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 

আগ্রা থেকে দারা যাবেন দিল্লীতে । সেখানকার শাঁনকর্তার 

কাছেও সমাটের আদেশ গেল- দিল্লীর ধনভাগ্ডারের চাবি যেন দারার 
হাতে সমর্পণ কর! হয় । 



৩ ইতিহাসের রক্তাক্ত মৃত 

দিপ্রারন্নিটিদার নার সহধন্মিণী নাদিরা 

বাছু ও সন্তানদের সঙ্গে বিপদজনক আগ্রা নগরী ত্যাগ করলেন। 
বিজয়ী সৈশ্যদলের সঙ্গে নিষ্ঠুর ওরংজীব আগ্রা অধিকার করতে 
আসছে, একবার তার কবলে গিয়ে পড়লে যে তার যুক্তিলাভের 
কোন উপায়ই থাকবে না, এ কথ দারা ভালো করেই জানতেন । 

তারপর আগ্রায় যে অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হ'ল তার কথ৷ 
এখানে বর্ণনা করবার দরকার নেই, কারণ আমাদের এখন যেতে হবে 
এই কাহিনীর নায়ক দারার পিছনে পিছনে । 

তবে ছু-চারটে কথা উল্লেখযোগ্য । গওঁরংজীব আগ্রা অধিকার 

ও হুর্গ অবরোধ করলেন। তাকে বোঝাবার জন্যে একবার শেষ 

চেষ্টা করবার উদ্দেশ্যে ওরংজীবের সঙ্গে সম্রাট দেখা করতে চাইলেন । 

কিন্তু ওরংজীব নারাজ । ” 

তখন সম্রাট-কন্তা জাহানারা নূতন এক প্রস্তাব নিয়ে ভ্রাতা 
ওরংজীবের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। প্রস্তাবটি হচ্ছে এই £ 

সম্রাটের ইচ্ছা যে, সাত্রাজ্য চার রাঁজপুত্রদের জন্তে চার ভাগে 
বিভক্ত করা হোঁক্। 

দারাকে দেওয়া! হোক পাঞ্জাব ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলি । 
মুরাদের জন্যে গুজরাট, স্ুজার জন্তে বঙ্গদেশ এবং গওরংজীবের 

'জোম্ঠ পুত্র মহম্মদ সুলতানের জন্যে দাক্ষিণাত্য । 
সাম্রাজ্যের বাকি অংশ এবং সাঁজাহানের অবর্তমানে সিংহাঁসনের 

অধিকারী হবেন দারার বদলে ওরংজীব। 

ওরংজীব কিন্ত নিজের সংকল্পে অটল । জবাবে জানালেন, 
“দারা হচ্ছে ইসলামে অবিশ্বাসী ও হিন্দুদের বন্ধু। সত্য ধর্ম ও 
সাম্রাজ্যের শাস্তির জন্যে দারাকে একেবারে উচ্ছেদ না ক'রে আমি 
ছাড়ব না।' 



ইতিহাসের রক্তাক্ত দৃষ্ঠ ৩৮- 

১৬৫৮ খুষ্টাব্দে সম্রাট সাঁজাহান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন 
এবং সুদীর্ঘ সাত বসরকাল আগ্রা ছুর্গে ব্দীজীবন যাপন করবার পর 

তার স্বত্যু হয়। তখন তার বয়স পূর্ণ চুয়াত্তর বুসর । 
মুরাদের সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলবার নেই। নিজের উদ্দেশ্ট 

সাধনের জন্তে ওরংজীব যে তাকে স্বহস্তচালিত যন্ত্রের মত ব্যবহার 
করেছেন, নির্বোধ মুরাদ শেষ পর্যন্ত এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি করতে 

পারেন নি-_যেদিন তাঁর চটকা ভাঙল, সেদিন তিনি বন্দী । সে হচ্ছে 
১৬৫৮ থুষ্টাব্দের পঁচিশে জুন তারিখের কথা । তিন বশুসর পরে 
গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে পলায়নের চেষ্টা ক'রেছিলেন ব'লে ওরংজীবের 
ইচ্ছানুসারে কাজীর বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। 

স্জাঁও করেছিলেন সিংহাসনের লোভে অস্ত্রধারণ । প্রথম যুদ্ধে 
তিনি দাঁরার পুত্র স্থলেমান স্কোর কাছে পরাজিত হন, কিন্তু তার- 
পর তার সঙ্গে দারার কাহিনীর আর কোন সম্পর্ক নেই। তারপর 

তিনি ওরংজীবের কাছে বার বার হার মেনে ভারত ছেড়ে আরাকানে 

গিয়ে মগদের হাতে মারা পড়েন, কিন্তু সে সব কথা হচ্ছে এখানে, 

অবাস্তর । 

অষ্টম 

পলাতক ও বন্দী দার 

অতঃপর দারার জীবনের কথা বলতে গেলে বলতে হবে কেবল 

হুর্ঘটনার পর হূর্টনার কাহিনী । এতদিন জীবন ছিল তার সুদীর্ঘ এক 
সুখস্বপ্লের মত, কিন্তু সামুগড়ের যুদ্ধের পর তিনি এ জীবনে আর এক 

মুহুর্তের জন্যেও সুখশাস্তির ইঙ্গিত পধ্যস্ত দেখতে পান নি। সুখ আর 
ছুঃখ, ছয়েরই দান পেয়েছিলেন তিনি অপরিমিত মাত্রায় । 
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দিল্লীতে এসে দারা আবার নূতন ফৌজ গঠনের জন্য তোড়জোড় 
করতে লাগলেন। কতক সৈন্য সংগৃহীত হ'ল বটে, কিন্তু তাদের 
সংখ্যা হ'ল না সম্ভতোবজনক । 

তার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্থবলেমান ন্ুকোকে বাইশ হাজার সৈন্য দিয়ে স্বজার 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তার সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত ছুই 
সেনাপতি- মির্জী রাজা জয়সিংহ ও দ্িলির খা । দারা তাদের . 
দিলীতে এসে তীর সঙ্গে যোগদান করতে বললেন । 

কিন্তু তাদের আগে আগেই বিপুল এক বাহিনী নিয়ে দিলীর দিকে 
আসতে লাগলেন স্বয়ং ওরংজীব। উপায়াস্তর না দেখে দারা প্রস্থান 

করলেন লাহোরের দিকে, সঙ্গে রইল তার দশহাজার সৈন্য । 

দিল্লীতে পৌছে ওরংজীব প্রথমে নিজেকে ভারত সআাট ব'লে ঘোষণা 
করলেন । তারপর যাত্রা করলেন লাহোরের দিকে । 

দারা হতাশ ভাবে বললেন, “আমি ওরংজীবকে বাধ! দিতে পারব 

না। আর কেউ হ'লে এইখানে টীড়িয়েই তাঁর সঙ্গে আমি যুদ্ধ 

করতুম | 

দারা আবার পলায়ন ধরলেন মুলতানের দিকে। সেখানেও 
পিছনে পিছনে এলেন সদলবলে ওরংজীব। দারা মুলতান থেকে 
পালালেন সক্কর সহরের দিকে এবং তারপর কান্দাহারের পথে এবং 

তারপর আবার স্থান থেকে স্থানাস্তরে । 

এমন সময় খবর এল সুজা সসৈন্ে আগ্রার নিকটবর্তা হয়েছেন । 
দারার অবস্থা তখন একাস্ত অসহায়, কারণ তার অধিকাংশ সৈম্থা 

হতাশ হয়ে তার পক্ষ পরিত্যাগ করেছে । আপাততঃ কিছুকাল তিনি 

আর মাথ! তুলতে পারবেন না বুঝে ওুরংজীব সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে 
স্বজাঁর বিরদ্ধে করলেন নি কিছুদিনের জন্য দারা পেলেন 
রেহাই। 
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পর বতসর-_অর্থাৎ ১৬৫৯ খুষ্টাব্ব। খাজোয়ার ক্ষেত্রে স্বজাঁকে 
পরাজিত ও বিহারের দিকে বিতাড়িত রু'রে ওরংজীব খবর পেলেন যে, 

দারা রাজস্থানে গিয়ে বাইশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ ক'রে আবার যুদ্ধের 
জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। তিনিও যাত্রা করলেন দারার উদ্দেশ্যে । 

আজমীরের চার মাইল দক্ষিণে দেওরাই গিরিসঙ্কটের কাছে আবার 

ছুই ভ্রাতার শক্তি পরীক্ষা হ'ল। এবারে দারা চারিদিক সামলে 

প্রাণপ্রণে যুঝে প্রথমটা ওরংজীবকে বেশ কাবু করেও শেষ পর্যন্ত 
আবার হার মানতে বাধ্য হ'লেন। এই হ'ল তার শেষ প্রচেষ্টা । 
এর পর তিনি হয়ে পড়লেন একেবারেই নিঃস্ব ও শক্তিহার! । 

তারপর দারা বাস্তহারার মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দেশে দেশে 

দিকে দিকে। কিন্তু তিনি যেখানেই যান, পিছনে লেগে থাকে শক্রচর | 

প্রথমে তার সঙ্গে ছিল ছুই হাঁজার সৈনিক, কিন্তু ক্রমেই তারা 
দলে দলে বা একে একে অন্নকষ্ট, জলকষ্ট ও পথকষ্ট সইতে না৷ পেরে 
তাকে পরিত্যাগ ক'রে গেল । 

নির্জন মরুপ্রদেশ-_তৃষ্ণয় সর্বদাই প্রাণ টা-্টা করে, খাদ্য মেলাঁও 

হু্ষর। হিন্দৃস্থানের যুবরাজ চলেছেন ছুপুরের ঝাী-ঝ1 রোদে ধুকতে 

ধুকতে ও ভয়ে কাঁপতে কাপতে £ তার পরনে ময়ল! স্ৃতীর পোষাক, 

পায়ে আট আনা দামের জুতো, সঙ্গে আছে মাত্র একটি ঘোড়া, 
নারীদের ও মালপত্র বহনের জন্য গুটিকয় উট এবং মাত্র কয়েকজন 
বিশ্বাসী অন্ুচর । 

তারপর হুর্ভাগ্যের উপরে ছুর্ভাগ্য ! তার রগ্না সহধম্মিনী 
ও বিশ্ববিখ্যাত আকবর বাঁদশাহের প্রপৌত্রী নাদিরা বানু আর 
কষ্ট সইতে না পেরে প্রাণত্যাগ করলেন। সে আঘাতে 
দারা একেবারেই ভেঙে পড়লেন। জীবন্ম'ঘত অবস্থায় তিনি 
বোলান গিরিসঙ্কটের নিকটস্থ দাদার নামক স্থানের আফগান 
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জমিদারের কাছে পেলেন শেষ আশ্রয় । সে হচ্ছে ভয়াবহ আশ্রয় । 

জমিদারের নাম মালিক জিওয়ান। কয়েক বশুসর আগে সম্রাট 

মেরে ফেলা হোক । কিন্তু যুবরাজ দারার প্রার্থনায় প্রাণদণ্ড থেকে 
সে অব্যাহতি লাভ করে। 

বিশ্বীপঘাতক ও অকৃতজ্ঞ মালিক জিওয়ান প্রচুর পুরস্কারের 
লোভে তার প্রাণরক্ষক দারাকেই আজ নিঃসহায় অবস্থায় পেয়ে 
গ্রেপ্তার করে সমর্পণ করলে শব্রপক্ষের হস্তে ! 

নবম 

দারার নগর-জেমণ 

সম্রাট ওরংজীব আদেশ দিয়েছেন, দিলীর রাজপথে আবালবৃদ্ধ- 

বনিতার সামনে মিছিল ক'রে দারাকে দেখিয়ে আনতে হবে ! 
একটা কর্দমাক্ত ছোট মাদী হাতী তার পিঠের উপরে খোলা 

হাওদাঁয় উপবিষ্ট পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী এবং 
সম্রাট সাঁজাহানের প্রিয়তম পুত্র দারা স্ুকো ! ঠিক পাঁশেই বসে 
তার চতুর্দশ বর্ষায় দ্বিতীয় পুত্র সিপির ম্থুকো!। 

দারার পরনে ধুলিধূসরিত কর্কশ ও নিকৃষ্ট পোষাক, মাথায় 
অতি দীনদরিদ্রের উপযোগী ময়লা পাগড়ী, আজ তর কণ্ঠে নেই 
আর রত্রহার। তাঁর হস্তযুগল যুক্ত বটে, কিন্তু পদযুগল শৃঙ্খলে 

আবদ্ধ। পিছনে বসে আছে নগ্ন কপাণ হস্তে কারার্ষক নজর 
বেগ। 

প্রচণ্ড হূর্য্য মাথার উপরে করছে অগ্নিবর্ষণ । দিল্লীর এই রাজপথই 



ইতিহাসের রক্তাক্ত দৃশ্) ৪২ 

একদিন দেখেছে যুবরাজ দারার ন্ুখসৌভাগ্য ও বদান্যতা। অপমানে 
মাথা ছুইয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে দারা নিশ্চেউট ভাবে ব'সে 
রইলেন স্তম্ভিতের মত। 

পথের ধার থেকে জনৈক ভিখারী কাতর কণ্টে ফুক্রে উঠল, “হে 
দারা, যখন তুমি প্রভূ ছিলে, তখন সর্বদাই আমাকে ভিক্ষা দান 

করতে । কিন্ত আজ আর তোমার দান করবার কিছু নেই ।” 
সেই সময়ে মাত্র একবার মুখ তুলে ভিখারীকে দেখে দার! 

নিজের কাধ থেকে আলোয়ানখানা খুলে তার দিকে :নিক্ষেপ 
করলেন । 

দাঁরাকে হাল্তাস্পদ করবাঁর জন্যই জনসাধারণের সামনে বার করা 

হয়েছিল । কিন্তু তার ফল হ'ল উদ্টৌ। সেই বিপুল জনতার পুরুষ, 
নারী ও শিশুরা এমন তারম্বরে সম্মিলিত কে আর্তনাদ করতে লাগল, 
যেন তারা নিজেরাই পড়েছে কোন ভীষণ ছুর্ভাগ্যের কবলে । 

পাঁনশীলতার জন্য দারা ছিলেন জনতার মাঁনসপুত্রের মত। 
মিছিলের ভিতরে ক্রুদ্ধ জনতা বিশ্বাসঘাতক মালিক জিওয়ানকেও 

লক্ষ্য করেছিল। চরম অকৃতজ্ঞতার পুরস্কার স্বরূপ সে এখন লাভ 
করেছে সম্মানজনক বক্তিয়ার খা উপাধি এবং একহাজার অশ্বারোহী 
সৈন্সের নায়কত্ব। কিন্ত মনে মনে গুমরেও কেউ তাকে কিছু বলতে 
সাহস করে নি, কারণ মিছিলের সঙ্গে অসংখ্য সশস্ত্র সৈনিক। 

কিন্তু পরদিন নূতন খাঁসাহেব যখন নিজের দলবল নিয়ে 
ওরংজীবের রাজসভায় যাচ্ছিল, ক্ষিপ্ত জনসাধারণ চারিদিক থেকে 

ছুটে এসে তাকে আক্রমণ করলে, তার কয়েকজন অনুচরকে মেরে 

ফেললে এবং তাঁকেও যে নির্দয় ভাবে হত্যা করত সে বিষয়ে কোনই 
সন্দেহ নেই। কেবল সদলবলে কোতোয়াল এসে পড়াতে 

কোনক্রমে সে প্রাণে বেঁচে গেল । 



দশম 

শেষ ছৃশ্য 

আবার হ'ল বিচার-প্রহসন ৷ জ্োষ্ট দারার উপরে প্রাণদণ্ডের ছুকুম 
দিলেন সেজে ভাই গুরংজীব । 

রাত্রিবেল। । পুত্র সিপির সেকোর সঙ্গে কারাগৃহে বসে ছিলেন দারা, 
এমন সময় সেখানে এসে দাড়াল সশস্ত্র নজর বেগ ও তার অনুচরের! । 

তাদের মুখ দেখেই দারা ব'লে উঠলেন, “বুঝেছি, তোমরা 
আমাকে হত্যা করতে এসেছ ।” 

নজর বেগ বললে, “না, আমর! সিপির সেকোকে এখান থেকে 

নিয়ে যেতে এসেছি ।” 

কিন্ত বালক সিপির বাবাকে ছেড়ে কিছুতেই যাবে না, সে কাদতে 
কাদতে দারার ছুই পা জড়িয়ে ধরলে । দারাও সক্তরন্দনে পুত্রকে বদ্ধ 
করলেন আলিঙ্গনের মধ্যে, কিন্তু নির্মম ঘাতকর। সিপিরকে জোর করে 

ছিনিয়ে নিয়ে বাইরে চ'লে গেল । 

দারা তখন একখানা কলম-কাটা ছুরি নিয়ে আততায়ীদের 

একজনকে আহত করলেন এবং অন্যান সকলের উপরেও 

করতে লাগলেন ঘন ঘন মুষ্টির আঘাত-_ভেড়ার মত তিনি প্রা 
দিতে নারাজ ! 

কিন্তু একদল সশঙ্ত্রের সঙ্গে একজন নিরস্ত্র যুদ্ধ কতক্ষণ চলতে 
পারে? দারার দেহের উপরে হ'তে লাগল ঘন ঘন শাণিত ছোরার 
আঘাত । 

পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছিল সিপিরের যন্ত্রাপূর্ণ তীব্র 
ক্রন্দনধ্বনি, কিন্তু তার মধ্যেই দারার কারাকক্ষ হয়ে পড়ল একেবারে 

নিস্তবূ। সেখানে ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে রক্তের লেখন, মেঝের 



ইতিহাসের রক্তাক্ত দৃশ্ঠ ৪৪ 

উপরে রক্তগঙ্গার ঢেউ, দ্দিকে দিকে কেবল রক্ত আর রক্ত আর রক্ত ! 
এবং এই বীভশুস ও ভয়াল রক্তোতসবের মাঝখানে আড়ষ্ট হয়ে প'ড়ে 
আছে সআটপুত্রের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ ! 

সিপিরের বুকফাটা কান্না আর থামল না। আজও পাবাণ- 
কারাগারের অন্দরে বন্দী হয়ে আছে সেই মৌন ক্রন্দনরব। প্রাণের 
কানে শোনা যায় সেই নীরব ক্রন্দন ! 

ওদিকে দাদার ছিন্ন মুড স্বচক্ষে না দেখে ওরংজীব নিশ্চিস্ত হ'তে 
পারছিলেন না । তার কাছে দারার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মুণ্ড প্রেরিত 
হ'ল। 

সেই কাটা মু দেখে ছোট ভাই ওরংজীব কি বলেছিলেন, 
ইতিহাসে তা লেখা নাই । তবে তিনি যে কিছুমাত্র অনুতপ্ত হন নি, 

এমন প্রমাণ পাওয়া যায় । 



ছা্রপ্পভ্িল্স আডভেহ্গাল্ 

এক 

জেল-ভাঙারজের 

ভারতে 'ছত্রপতি' বললেই বুঝায় মহারাষ্ট্রের মহাবীর শিবাজীকে। 
কিন্ত যখনকার কাহিনী বলছি, তখনও তিনি “ছত্রপ্তি' উপাধি ধারণ 

করেন নি। 

বাদশাহ ওরংজীবের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলেন ছত্রপতি শিবাজী | 

শিবাজীকে বধ করতে পারলে দিলীশ্বর নিশ্চিন্ত ও নিষ্বণ্টক হ'তেন, 

কিন্তু ভার সব অপচেষ্টাই হয়েছিল নিক্ষল শেষ পর্য্যস্ত। তার প্রধান 
কারণ শিবাজীর বাহুবল নয়, বুদ্ধিবল । 

ওরংজীবের ফাদে পা দিয়ে শিবাজী তো বন্দী হলেন আগ্র। 
সহরে। তারপর তিনি কি অপুর্ব কৌশলে মারাত্মক ফাদ ছি'ড়ে 
বেরিয়ে আসেন, সে গল্প সকলেই জানেন, কারণ অনেক লেখক 
অনেকবার তা বর্ণনা করেছেন। ত্য যে উপন্যাসের চেয়ে অন্ভুত, 
এঁ বিখ্যাত এঁতিহাসিক কাহিনীটি সেই কথাই প্রমাণিত করে। 
ছেলেবেলায় রুদ্ধশ্বাসে গল্পটি পাঠ করতুম । 

তারপরেই প'ড়ে যেত ছেদ! জেল ভেঙে অনেক কয়েদীই তে 
পালায়, কিন্তু তাদের অধিকাংশই পরে নাগালের বাইরে যাবার আগেই 
ধরা প'ড়ে সুড় সুড় ক'রে ফের জেলে ঢুকতে বাধ্য হয়, এই ব্যাপারটাই . 
দেখ! গেছে বারংবার । 

দিল্লী থেকে মহারাষ্ট্র-বহু দূর। তার মধ্যে দিকে দিকে কড়া 
পাহাঁর! দিচ্ছে হাঁজার হাজার সতর্ক প্রহরী । শিবাজী কেমন ক'রে 
তাদের চোখে দিলেন ধুলো, ছেলেবেলায় তা জানবার জন্তে মনে 



ছব্রপতির আঁডভেঞার ৪৬ 

জাগত ব্যাকুল প্রশ্ন। কিন্তু ইন্কুলের ইতিহাসে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া 
যেত না। 

আজকের ছেলেমেয়েরাও নিশ্চয়ই মনে মনে এই প্রশ্ন করে। 
তাদের কৌতুহল নিবারণের জন্তে আমর! যথাসাধ্য চেষ্টা করব । 

এ হচ্ছে রীতিমত চিত্তোত্তেজক আডভেঞ্চার। 

দুই 

দক্ষিণের যাত্রী উত্তরে 

আগ্রা থেকে কয়েক মাইল দূরে এক বিজন অরণ্য । 
সেইখানে বসল পলাতকদের পরামর্শ-সভা । অবশেষে স্থির 

হ'ল পাছে ভারী দল দেখে লোকের সন্দেহ জাগে, তাই দলের 

অন্তান্ত সকলে যাবেন একদিকে এবং শিবাজী তার বালক-পুত্র শন্তুজী 
ও তিনজন পদস্থ কন্ধচারীকে নিয়ে যাত্রা করবেন অন্যদিকে । 

শিবাজী ও ভার সঙ্গীরা সর্ববাঙ্গে ছাই মেখে সাজলেন ভবঘুবে 
সন্্যাসী, তারপর অগ্রসর হলেন মথুরার পথে । 

ওদিকে আগ্রায় বন্দীর ঘর শুন্য দেখে প্রহ্রীদের সর্দার 
ফুলাদ খা হস্তদস্ত হয়ে সম্রাটের কাছে গিয়ে কুণিশ ঠুকে খবর দিলে-_ 
“জীহাপনা, শিবাজী-রাজা যে নিজের ঘরেই আটক ছিলেন, এ 
আমরা বারবার উকি মেরে স্বচক্ষে দেখেছি । তারপর আচমকা 

আমাদের চোখের সামনেই তিনি মিলিয়ে গেলেন কোথায় কে জানে ! 
তিনি পাখীর মত ফুড়ক্ ক'রে আকাশে উড়ে পালালেন, না মাটি 
ফুঁড়ে পাতালে ঢুকে গেলেন, না অন্য কোনরকম ভান্ুমতীর খেল্ 

খেল্লেন, সে সব কিছুই বোঝা! গেল না 1” 
কিন্তু এ হেন গাঁজাখুরি গল্লে বিশ্বাস করবেন, ওরংজীব মোটেই 



৪৭ ছত্রপতিক় আডভেফার 

সে-পাত্র ছিলেন না। হৈ-হৈ রব উঠল তখনি! শিবাজীর পলায়ন- 
বার্তা নিয়ে দলে দলে দূত ব্যস্তভাবে ছুটে গেল দিকে দিকে! 
দাক্ষিণাত্যে যাবার প্রত্যেক পথ আগলে সজাগ হয়ে রইল হাজার 
হাজার সেপাই-সান্ত্রী ৷ 

কিন্তু চাতুষ্যে শিবাজীকে ঠকাবে কে? তিনি মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা, 
তার গন্তব্পথ ভারতের দক্ষিণদিকেই বটে। তবে সেদিকের পথের 
উপরে থাকবে যে প্রহরীদের শ্ঠেনদৃষ্টি, সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল 
ন৷ কিছুমাত্র । 

অতএব তিনি মাথা খাটিয়ে ধরলেন উত্তর-ভারতের পথ। 
আগ্রা ছেড়ে ঘন্টা ছয় পরে পদব্রজে পৌঁছলেন গিয়ে মথুরায়, কেউ 
কিছু সন্দেহ করতে পারলে ন৷। 

কিন্ত ছেলেমানুষ শস্তুজী, মথুবা পর্য্স্ত গিয়ে পথশ্রমে একেবারে 
ভেঙে পড়ল । 

9 এক গুরুতর সমস্তা। অক্ষম ছেলের মুখ চেয়ে সেখানে 

অপেক্ষা করলে বাদশীহের গোয়েন্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে এবং 
অক্ষম পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যাবারও উপায় নেই। এখন মুক্ষিল আসান 
হয় কেমন করে? 

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেখানে ছিল শিবাঁজীর তিনজন জানিত 
লোক, তাদের হাতেই পুত্রকে সমর্পণ করে আবার তিনি বেরিয়ে 
পড়লেন। 

ইতিমধ্যেই শিবাজী গৌঁপদাঁড়ি কামিয়ে ফেলেছিলেন । পথে প্রচুর 
অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু তাও অতি গোপনে ন! নিয়ে গেলে চলবে না। 

অতএব তিনি হাতে নিলেন এমন এক মোটা লাঠি--ভিতরটা যার 
ফাঁপা । কিন্তু সেই শুন্যগর্ভ যষ্টির ভিতরটা পুর্ণ রইল বনু অমূল্য রত 
ও ত্ব্ণমুদ্রায়। আরো! কিছু এধর্য্য লুকিয়ে রাখা হ'ল পাছকার মধ্যে । 



ছত্রপতির আযডভেঞ্চার ৪৮ 

হীরা-ঢুণির উপরে মোমের প্রলেপ মাখিয়ে শিবাজীর ভৃত্যরাও মুখের ও 
পোষাকের ভিতরে লুকিয়ে রাখলে । 

তারপর দিনের বেলায় বিশ্রাম ও রাতের অন্ধকারে পথ চল]। 

শিবাজীর অনুচররা! তিন দলে বিভক্ত হয়ে বৈরাগী, গৌঁসাই ও উদাসী 
এই তিন শ্রেণীর সন্নমাসীর ভেক ধারণ করে পিছনে পিছনে চলল । 
সংখ্যায় ছিল তারা পঞ্াশ-যাটজন | 

মাঝে মাঝে ছদ্লাবেশ পরিবর্তনের প্রয়োজন হ'ত। পলাতকর! 

কখনো সাঁজতেন ভিক্ষাজীবী সাধু, কখনো ব! নিম্নশ্রেণীর সওদাগর । 

এক তীর্থক্ষেত্রে যারা তাদের দেখেছে, তার! অন্ত তীর্থক্ষেত্রে তদের 

চিনতে পারত না । 

মথুরা ছেড়েও শিবাজী দেশমুখো হলেন না- চললেন পূর্বদিকে | 
একে একে গেলেন এলাহাবাদ, বেনারস ও গয়াধামে, তাকে সাধারণ 

তীর্ঘযাত্রী ছাড়! আর কিছু ব'লে ভ্রম করবার উপায় রইল না। 
এ-সব অঞ্চলেও যথাসময়ে বাদশাহের ফরমান এসেছে বটে, কিন্ত 

মহারাষ্ট্রের যাত্রীর আসবার কথা নয় পূর্বভারতের দিকে, তাই 
দক্ষিণাপথের মত এদিককার কর্তৃপক্ষও যে খুব বেশী হুশিয়ার ছিলেন 

না, সেটুকু সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এবং শিবাজীও 
চেয়েছিলেন তাই ! 

তবু মাথার উপরে মাঝে মাঝে নেমে এসেছিল বিপদের ফীঁড়া। 
এইবারে সেই কাহিনীই বলব। সে-সব যেন চমকদার ডিটেকটিভ 

উপন্তাসের ঘটন| । 

ৰা 



তিন 

লক্ষটাকার মহিমা 

সহরের ফৌজদারের নাম আলি কুলি। সন্ন্যাসীর বেশে শিবাঁজী! 
সদলবলে প্রবেশ করলেন সেই শহরে 

বাদশাহের ফরমান জাগ্রত ক'রে তুলেছে ফৌজদারকে। শিবাজী 
ও তার দলবলের হাবভাব সন্দেহজনক মনে হওয়াতে ঠাদের গ্রেপ্তার 

কর! হ'ল এবং বন্দীদের নিয়ে জোর জের! চলতে লাগল । 

বোধকরি বন্দীদের পক্ষে জেরার ফল হ'ল ন! বিশেষ সম্তভোষ- 

জনক। গতিক স্থৃবিধার নয় বুঝে শিবাজী ফৌজদারের সঙ্গে গোপনে 
দেখা করলেন। 

তখন দুপুর রাত। বন্দী বললেন, “আমি শিবাঁজী 1” 

সচকিত ফৌজদার বুঝলেন, তার জালে পড়েছে সবচেয়ে সেরা 
ঘাগী মাছ। আশা করা যায় বন্দীর পরিচয় পেয়ে তার বুক হয়ে 

উঠেছিল দশ হাঁত। 
শিবাজী বললেন, “যদি আমাকে মুক্তি দেন, আমার কাছ থেকে 

আপনি লাখটাক। দামের একখানা হীরা ও একখান! পদ্মরাগ মণি 
উপহার পাঁবেন।” 

পরম লোভনীয় উৎকোচ-_একেবারে কল্পনাতীত । বুদ্ধিমান 
ফৌজদাঁর এমন ছুর্লভ সুযোগ ত্যাগ করতে পারলেন না। 

আলি কুলি কর্তব্য ভুললেন এবং শিবাজী সদলবলে নিরাপদে 

আবার পদচালন1 করলেন নিজের গন্তব্য পথে। 



চার 

মুষ্টিগভ সৌভাগ্য 

এলাহাবাদ । গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম । শ্মরণাতীত কাল থেকে 
তীর্থযাত্রীরা এখানে এসে অবগাহন-লান এবং শান্ত্রকথিত অন্যান্য 

ধর্্মানুানের নিয়ম পালন ক'রে থাকেন। শিবাজীও সেখানে সানাদি 
সেরে যাত্রা করলেন কাশীধামের দিকে । 

পুণ্যতীর্ঘ বাঁরাণসী-_ভারতের বর্তমান নগরগুলির মধ্যে সবচেয়ে 
পুরাতন । যুরোপে যখন কেউ রোমের নামও শোনেনি, তখনও 

বারাণসীর খ্যাতি দিকে দিকে দেশ-বিদেশে বিস্তৃত । 

চারিদিকে তরুণ উষার আলো-আধারির খেল । নিষ্ঠাবান হিন্দুব 
মত শিবাজীও তীর্থ-কৃত্য পালন করতে উদ্ত হয়েছেন, এমন সময়ে 

সআাটের বার্তীবহ নগরে ঢুকে উচ্চকঠে ঘোষণা করলে--রাঁজা শিবাজী 
পলাতক ! অবিলম্বে তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে ! 

ঠিক তার একটু আগেই শিবাজী জনৈক পুজারীর হাঁতের মধ্যে 
কিছু ধনরত্ব গুজে দিয়ে বলেছেন--+“এখন মুঠো খুলো না, শীঘ্র আগে 
আমাকে শাস্ত্রীয় বিধি পালন করাও !” 

ইতিমধ্যে শিবাজী ক্ষৌরকাধ্য ও স্নান সেরে নিয়েছেন, কিন্তু তখনও 
তার অন্যান্য কর্তব্য শেষ হয়নি। ঠিক সেই সময়ে রাজদুতের ঘোষণা 
তার কর্ণগোচর হ'ল'***" 

পুরোহিত ফিরে দেখেন, তার যজমান অরৃশ্ঠ ! 
হাতের মুঠো খুলে তিনি সবিম্ময়ে দেখলেন, নয়খানি রত্ব এবং 

কতকগুলি ব্বর্ণমুদ্রা ! 
শিবাজীর কাছ থেকে প্রাপ্ত এই দৌলতের প্রসাদে পুরোহিত 

পরে হয়েছিলেন প্রাসারদদৌপম ভবনের অধিকারী । 



পাঁচ 

বেশী দাম দেওয়।র বিপদ 

পূররে- আরো পূর্ববে--দক্ষিণের যাত্রী চলেছেন আরে৷ পূর্বদিকে, 
ধুলিনিক্ষেপ করতে হবে বাদশাহের গুপ্তচরদের ক্ষুধিত চক্ষে ! 

কাশীধাম থেকে তাড়া খেয়ে শিবাজী ক্রোশের পর ক্রোশ পার 

হয়ে গেলেন দ্রতপদে । অবশেষে গয়াধামে । সেখানে অর্থ্য নিবেদন 

করলেন বিষ্ণুর পাদপন্ে। 
তারপরেই আছে বঙ্গদেশ । কিন্তু বঙ্গদেশ তীর্থের জন্যে ভারত- 

বিখ্যাত নয়। এবং সম্রাটের গোয়েন্দারাও দক্ষিণাপথে মিথ্যা 
ছুটোছুটি ক'রে শ্রানস্ত হয়ে এতদিনে শিবাজীর আশা! নিশ্চয়ই পরিত্যাগ 

করেছে! আলেয়ার পিছনে ছোটারও মানে হয়, কারণ তাকে দেখা 

যায়; কিন্ত যে থাকে একেবারে চোখের আড়ালে, তার পাত্তা প।ওয়। 

যাবে কেমন করে? 

অতএব এইবারে এসেছে স্বদেশ প্রত্যাগমনের প্রশস্ত স্থযোগ। 

শিবাজী এবারে অগ্রসর হ'লেন বিহার থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম 
দিকে । স্ুদুব পথ__ভারতের প্রায় এক প্রতান্ত দেশ থেকে আর 
এক প্রান্তে । মাঝে পড়ে বিস্তর নদনদী, ছুত্তর প্রান্তর, ছুশ্চর অরণা, 

তুর্লজঘ্য পর্বত, বিপদজনক জনপদ । পায়ে হেটে ক্রোশের পর 

ক্রোশ পার হ'তে হ'তে প। ওঠে টনটনিয়ে, গায়ে হয় ব্যথা । শিবাজী 
ছিলেন অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণে অভ্যন্ত, পদব্রজে পথ অতিক্রম করতে আর 
তাঁর ভালো লাগল ন!। 

অতএব পথিমধ্যে একজায়গায় দরদস্তর ক'রে তিনি একটি টা, 
“ঘোড়া কিনে ফেললেন । 



ছত্রপতির আডভেঞ্চার ৫২ 

সঙ্গে রৌপ্যমুদ্রার অভাব, তাই তিনি জেব থেকে থলি বার ক'রে 
অশ্ব-বাবসায়ীর হাতে সমর্পণ করলেন কয়েকটি মোহর । 

অশ্ব-ব্যবসায়ীর বিস্ময়ের সীম রইল না। বলা বাহুলা, তখন 
শিবাজীর অদ্ভুত পলায়ন-বার্তা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতে । সে 
সচমকে বলে উঠল, “একটা ছোট টাট্র, ঘোড়ার জন্যে আপনি এত 
বেশী দাম দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই আপনি শিবাঁজী-রাজা !” 

ব্যবসায়ীর মুখ চট্পট্ বন্ধ করবার জন্তে মোহর-ভত্তি থলিটাই 
তার হাতে ফেলে দিয়ে শিবাজী তণ্ক্ষণাঁৎ ঘোড়া ছুটিয়ে সেখান 
থেকে সরে পড়লেন । 

ছ্ষ 

দস্থ্য শিাজী ও কৃষাণ পরিবার 

গৌোদাবরী নদীতীরের এক শ্রাম। ছদ্মবেশী সন্স্যাপীর দল 
সেখানকার কোন চাষীর বাড়ীতে গিয়ে অতিথি হ'ল । 

চাঁধীর বুড়ী ম৷ ছঃখ করে বললে, “কি বলব বাবা, সব্বত্ম গিয়েছে, 

আর কি আমাদের অতিথি সকার করবার সামর্থ আছে ?” 

কৌতৃহলী শিবাজী সুধোলেন, “কেমন ক'রে সর্ধ্বস্ব গেল মা ?” 
বুড়ী বললে, “শিবাজী-ডাকাতের চ্যালা-চাঁষুগ্ডারা গোটা গা লুঠ 

ক'রে গেছে, আমাদেরও কিছু রেখে যায়নি ।” তারপর সে লুঠেরাদের 
দলপতি শিবাজীর উদ্দেশে চোখা চোখা বাঁক্যবাঁণ বর্ষণ করতে 

লাগল। 

শিবাজী চেপে গেলেন তখনকার মত। কিন্তু সেই কৃষাঁণ 

পরিবারের নাম ও ঠিকান। মনে রাখতে ভুললেন না। 
পরে যথাসময়ে দেশে ফিরে তিনি সেই কৃষককে সপরিবারে নিজের 



৫৩ ছত্রপতির আডভেঞ্চার 

কাছে তলব ক'রে আনিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই তারা এসেছিল খুব 
ভয়ে ভয়ে, কিন্তু বাড়ী ফিরেছিল ভারি হাসিমুখে, শিবাঁজীর মঙ্গলকামনা 
করতে করতে । 

কেন, তাও কি আবার খুলে বলতে হবে ? 

সাঁত 

জিজবাইয়ের শিবা 

উত্তর, পুর্ব, পশ্চিম ঘুরে অবশেষে দক্ষিণে ] রীতিমত ভারত- 
পরিক্রমা ! দিথিজয়ী রূপে নয়, মহাবীর হয়েও ভাগ্যহত, শক্রভীত 

অভাগাজনের মত শিবাজী আজ বৃহৎ ভারতের যে-অংশের মাটি মাড়িয়ে 
স্বদেশে ফিরে এলেন, অনুর-ভবিষ্যতে তারই স্যষ্ট সৈল্যসামস্তগণ যে 
সেই বিপুল ভূখণ্ডের দিকে দিকে গৈরিক পতাকা উড়িয়ে বিজয়োৎসবে 
প্রমত্ত হয়ে উঠবে, এ কথা কেউ সেদিন কল্পনায়ও আনতে পারেনি । 
একাস্ত অকালে পুর্ণগৌরবের মাঝখানে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার 
আগেই মাত্র তেত্রিশ বতসরের মধ্যেই নিজের হাতে তিনি এমন এক 
হুদধর্য জাতি তৈরি ক'রে গিয়েছিলেন, যার কাছে সকল গর্বব হারিয়ে 
সকাতরে করুণা ভিক্ষা! করতে হয়েছিল একদা-অপরাজেয়, শক্তিগবিবিত 

মোগল রাজবংশকেও। ত্বর্ণ ও রত্ুখচিত ময়ূর সিংহাসনে আসীন 

হয়ে সেদিন যে আলমগীর দ্বণার্হ শিবাজী, মারাগী ও সেই সঙ্গে সমগ্র 
হিন্দুজাতির উচ্ছেদ সাধনের জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে গিয়েছিলেন, 
পরে সেই আলমগীর নামেই পরিচিত দ্বিতীয় দিল্লীশ্বর মারাঠীদেরই 
আশ্রয়গ্রহণ করতে লজ্জিত হননি এবং তখন তার মসনদ বলতে 

বোঝাত কাঠে তৈরী এক নকল ময়ূর সিংহাসন ! আবার তারও 



ছত্রপত্তির আডভেথার ₹৪ 

বগুসর ছুই পরে এ মারাঠীরাই গায়ের জোরে দখল করেছিল রাজধানী 
দিলী পথ্যস্ত ! 

কিন্ত সে সব হচ্ছে আরও কিছুকাল পরের কথা । আপাততঃ 

ওরংজীবের লক্ষ্যচ্যুত শিবাজী কোনক্রমে নিজের কোটে পদার্পণ ক'রে 

আর্খবস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন । কালচক্র ঘুরে যাবে কোন্দিকে, 
তিনি বা ওরংজীব কেহই তা! এখন পর্যস্ত জানতে পারেননি***** 

বীরধাত্রী, রত্রপ্রসবিত্রী, পুত্রগত-প্রাণ। জিজাবাই! নিজেব 
হাতে মানুষের-মত-মানুষ-করা ছেলে আজ হিন্দুবিদ্বেষী, কুটচক্রী, 
নৃশংস ওরংজীবের খঞ্পরে গিয়ে পড়েছে, তাই শিবাজী-জননীর জীবন 
হয়ে উঠেছে ছঃসহ ছুঃস্ঘপ্পের মত । 

একাকিনী বসে বসে তিনি নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করছেন, 

এমন সময়ে দ্বারী এসে খবর দিলে, একদল বৈরাগী তাঁর সাক্ষাৎ 

প্রার্থনা করে। তিনি সম্মতি দিলেন । 

সন্যাসীরা সামনে এসে দীঁড়াল। একজন হাত তুলে তাকে 
আশীর্বাদ করলে । কিন্তু আর একজন এগিয়ে এসে লুটিয়ে পড়ল 
একেবারে তার পায়ের তলায় ! 

জিজাবাই বিস্মিত ও তটস্থ ! কোন সন্গ্যাসী যে তার পায়ে মাথ! 
ছু'ইয়ে প্রণাম কববে, এ ষে স্বপ্লাতীত ! এ যে অমঙ্গলকর ! 

তারপর সন্ন্যাসী মাথা রাখলে একেবারে তার কোলের ভিতরে 

এবং একটানে খুলে ফেললে নিজের শিরন্ত্রাণ ! 
মাথার একটা পরিচিত চিহ্ন দেখেই জিজাবাইয়ের বুঝতে দেরি 

হ'ল না যে, তার কোলের ছেলেই আবার ফিরে এসেছে মায়ের 
কোলে! ছই হাতে তাঁকে জাড়িয়ে ধ'রে তিনি আবেগকম্পিত কণ্ঠে 

আদরে গ'লে শিবাঁজী সাড়। দিলেন, “মা গো, আমার মা !” 
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াৎলাদেশ্ণে বোল্েডেক্সাজ 

এক 

চলতি বাংলায় জলদন্ত্রাকে বলা হয়, বোথ্েটে। ইংরেজীতে বলে 
71:20-_-ও শব্দটি এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে । বাংলা “বোম্বেটে 

কথাটির উৎপত্তি পর্ত,গীজ শব্দ থেকে, তার কারণ একসময়ে পর্তগীজ 
জলদন্দযুদের বিষম অত্যাচারে বাংলা দেশের অনেক জায়গাই প্রায় 
জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল । বোস্বেটে বলতে লোকে বুঝত তখন প্রধানতঃ 
পর্ত গীজদেরই | 

1:95 শব্দটির উৎপত্তি যখন প্রাচীন গ্রীক ভাষা থেকে, তখন 

বুঝতে হবে যে খৃ-পূর্ব যুগেও গ্রীসদেশের জলপথে ছিল বোম্বেটেদের 
উৎপাত । কেবল গ্রীস কেন, রোম, মিশর, ভারতবর্ষ ও চীন প্রভৃতি 
প্রত্যেক প্রাচীন দেশকেই স্মরণাতীত কাল থেকে জলদন্থ্াদের 
মারাত্মক উপদ্রবের জন্যে বর্ণনাতীত যন্ত্রণীভোগ করতে হয়েছে । 

এক শ্রেণীর ডানপিটে লোক ছুঃসাহসিক কাজ ক'রে আনন্দ পায়। 

তার উপরে থাকে যদি প্রচুর অর্থলাভের প্রলোভন, তাহ'লে 

তো৷ আর কথাই নেই। অনেক তথাকথিত সাধুও তখন আর সয়তান 
হয়ে উঠতে লজ্জা পায় না। আর এ কথাও সকলেই জানে যে, 

মনুষ্যসমাজে সয়তানের দলই প্রবল । 
স্থলপথে সতর্ক পাহারা । সশস্ত্র সৈনিক, জাগ্রত জনতা, 

পদে পদে আইনের বাঁধা । চম্পট দেবার আগেই চট্পট্ ধরা পড়বার 
সম্ভাবনা । 

জলপথেও আইনবিরুদ্ধ কাজ ক'রে ধরা পড়লে শাস্তি পেতে হয়। 



বাংলাদেশে বোদম্ছেটেরাজ ৫৬ 

কিন্ত আগেকার যুগে স্থলপথের মত জলপথেও উচিতমত পাহার! 
দেবার ব্যবস্থা ছিল না। বিশেষত; অসীম সাগরে । জলদন্যুরা 

লুটপাট ক'রে কোথায় ডুব মারত, তাদের গ্রেপ্তার করবার আশা 
ছিল সুদুরপরাহত । বার বাঁর দেখ! গেছে, ভারত সাগরে বোম্বেটেদের 
অত্যাচার হয়ে উঠেছে মারাত্মবকরূপে ভয়াবহ, অথচ “সর্বশক্তিমান” 
উপাধিধারী দিল্লীর বাদশাহও তাদের নাগাল ধরতে পারছেন না । 
এই সব কারণে বোন্বেটেদের প্রাধান্ত ছিল বিশেষ ক'রে সেকালেই। 

একালেও বোন্বেটে হ'তে চায়, এমন সব ছুরাঝ্মার অভাব নেই । 
কিন্ত স্থলে সৈম্যবাহিনীর মত জলে রাজার নৌবাহিনীও' এতটা প্রবল 
হয়ে উঠেছে যে, বোশ্বেটেগিরি আর নিরাপদ ও লাভজনক নয়। 
বোম্বেটেরা আর সশস্ত্র ও দ্রুতগামী যুদ্ধ জাহাজের অধিকারী হ'ভে 
পারে না এবং প্রত্যেক দেশে থাকে এ শ্রেণীর শত শত সরকারি 
জাহাজ । আজকাল তাই সহজেই দমন করা যায় জলদস্থ্যত। ৷ 
একমাত্র চীন সমুদ্র ছাড়া আর কোথাও আজ জলদন্যতার কথা শোনা 

ধায় না। 

কিন্ত যে জলপথে হান! দিতে চায়, রশতরীর অধিকারী হ'লে সে 

যে কি সাংঘাতিক হুলস্থুল বাধিয়ে দিতে পারে, গত প্রথম মহাযুদ্ধের 
সময়ে “এমডেন” জাহাজের জাশ্নান কাণ্তেন তার জ্লস্ত প্রমাণ রেখে 

গিয়েছেন । দিনের পর দিন দীর্ঘকাল ধ'রে এমডেন বিভীষিকা স্যষ্টি 
করেছিল দিকে দিকে, কিন্তু সমগ্র ভারতসাগরে দিশেহারার মত 

ছুটোছুটি ক'রেও তার পান্তা পায়নি ইংরেজদের ছুদ্ধর্য যুদ্ধজাহাঁজগুলো । 
জলদন্থ্যতা বেআইনি হ'লেও তার সঙ্গে আছে রোমান্সের সম্পর্ক ৷ 

দেশ-বিদেশের সমুদ্রে ও নদনদীতে অর্থ আর রক্ত লোভী সেই 
বেপরোয়া মানুষদের রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়তে ভালোবাসে 

ছেলে-বুড়ো সকলেই। তাদের কথা নিয়ে রচিত হয়েছে 
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৫৭ বাংলাদেশে বোহেটেরাজ 

অসংখ্য গল্প ও শত শত উপন্যাস এবং তাদের চাহিদা 

আছে সমগ্র প্রথিবীতে। তবে কেবল হানাহানি, রক্তারক্তি 
ও লুটতরাজের জন্যে নয়, সে সব কাহিনী অধিকতর চিত্তোত্েজক 
হয়ে ওঠে ঘটনার ঘ।ত-প্রতিঘাঁতের মধ্যে যখন নায়ক রূপে দেখা দেয় 
এক একজন সাধু ব্যক্তি। 

কিন্ত আজ আমি তোমাদের কাছে যে সব দুষ্ট লোকের কথ 
বলতে বসেছি, তারা কল্লিত গল্প উপন্যাসেব কেউ নয়, রক্তমাংসের 

দেহ নিয়ে বিদ্যমান ছিল তারা সত্যিকার পৃথিবীতেই । জাতে তার! 
হচ্ছে মগ বা আরাকানী ও ফিরিঙ্গী বা পর্তগীজ। তাদের পেশা! 
ছিল বাংলাদেশের নদীতে নদীতে জলদন্যতা করা । সে সব হচ্ছে 
প্রধানতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর ব্যাপার । 

আরো কয়েকশত বশসর পিছিয়ে গেলে আমরা উপলব্ধি করতে 

পাঁরব আর একটি পরম সতা । 
ভারতের মাটিতে মুসলমানরা প্রথম শিকড় গাঁড়বার সুযোগ 

পেয়েছিল কেন ? 

উত্তরে ইতিহাস বলবে, বোম্বেটেদের জন্যেই । 
পশ্চিম এশিয়ার কতক অংশ তখন আরবদের করতলগত । 

মুসলমানদের ধন্মনৈতা ও নরপতি বা খলিফার অধীনে হাঁজাজ ছিলেন 
ইরাকের শাসনকর্তা । 

সিংহলের রাজা এঁ খলিফা ও হাঁজাঁজের উদ্দেশে পাঠিয়েছিলেন 
বহুমূল্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ নয়খানা! জাহাজ । 

জাহাঁজগুলো অগ্রসর হচ্ছিল সিন্ধুদেশের নিকটস্থ সাগরপথ দিয়ে । 
আচদ্বিতে একদল জলদস্যু €খুব সম্ভব তারা ভারতীয় ) মেই সব 
জাহাজ লুষ্ঠন ক'রে স'রে পড়ল । 
সিন্ধুদেশের রাজা তখন দাহীর। মূল্যবান সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত 



বাংলাদেশে বোছেটেরাজ ৫৮ 

হয়ে হাজাজ দূত পাঠিয়ে দ্াহীরকে বললেন, “এর জন্তে ক্ষতিপূরণ 
করতে ও দস্যুদের শাস্তি দিতে হবে আপনাকেই 1” 

দাহীর বললেন, “সে কি কথা ? দস্থ্যরা তো। আমার হাতধরা নয়, 
আমি তাদের শাস্তি দেব কেমন ক'রে ?” 

এ যুক্তি হ'লনা হাজাজের মনের মত । ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি দাহীরের 

বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন সৈন্দল এবং প্রথম যুদ্ধে হেরে ও দ্বিতীয় যুদ্ধে 
জিতে হাজাজ সিন্ধুদেশ অধিকার করলেন । 

সেই হ'ল ভারতে মুসলমান রাজত্বের স্ুত্রপাঁত । সেটা হচ্ছে 
৭১২ খুষ্টাব্দের কথা । 

দুই 

বাংলাদেশে বোস্বেটেরা যখন দস্তরমত পসার জমিয়ে তুলেছে, সেই 

সময়ে যুরোপে ও আমেরিকাঁতেও সকলকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারছিল 
জলদস্থ্যরা। আগে সংক্ষেপে তাদেরও কিছু কিছু পরিচয় দিয়ে রাখি, 
কারণ এঁ ফিরিঙ্গী বোশ্বেটেদেরই একদল হয়েছিল ভারতীয় জলপথের 
পথিক । 

আগেই বলেছি, গ্রীক ও রোমানদের সময়েও যুরোপে জলদস্র 
অভাব ছিল না। বিশ্ববিখ্যাত দিথিজয়ী জুলিয়াস সিজারকেও একবার 
জলদস্থ্যর কবলে পড়ে বিস্তর নাস্তানাবুদ হ'তে হয়েছিল । 

রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর উত্তর আফ্রিকার মুসলমান 
জলদন্থ্যরা ভূমধ্য সাগরে অত্যান্ত প্রবল হয়ে ওঠে । পনেরো শতাব্দীর 
শেষভাগে স্পেন থেকে বিতাড়িত হয়ে মুসলমানরা উত্তর-আফ্রিকাঁর 
মরকো প্রভৃতি প্রদেশে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তাঁরপর তাদের অনেকে 

জলদন্থ্ার পেশা নিয়ে যুরোগীয়দের উপরে অবাধ অত্যাচার চালাতে 
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থাকে। তাদের বিপুল প্রতাপে সারা যুরোপ হ'ত থরহরি কম্পমান। 
তারা! কেবল সমুদ্রধাত্রীদের সর্বস্ব কেড়ে নিত না, মানুষদেরও ধ'রে 

নিয়ে গিয়ে গোলাম ক'রে রাখত-_এই ভাবে হাজার হাজার যুরোগীয়কে 

চিরজীবনের জন্য বন্দী হয়ে থাকতে হ'ত। তারা ক্রমে ক্রমে এমন 

শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, সমগ্র যুরোপের বিভিন্ন রাজ্য একত্রে 

চেষ্টা ক'রেও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাঁগ পর্যস্ত তাদের দমন করতে 

পারেনি। খৈর এদ্-দিন, দ্রাগুত্ ও আলি বাসা প্রভৃতি বোছ্েটের 

নাম শুনলেই তখনকার যুরোগীয় বণিকদের পেটের পিলে চমকে উঠত । 

একদিক দিয়ে বাংলাদেশের ফিরিঙ্গী বোম্বেটেরাও ছিল তাদের সুযোগ্য 

ছাত্র । সে কথা বলব যথাসময়ে ৷ 

ভূমধ্যসাগরে মুলমান বা মুর-জাতীয় বোম্বেটেরা আর সকলের 

উপরে টেক্কা মেরেছিল বটে, কিন্তু তা ব'লে মনে করোনা যে, 

নাঁনাদেশীয় যুরোগীয় জলডাকাতরা হাত গুটিয়ে চুপ করে বসেছিল 

নিতাস্ত ভালমানুষের মত । সুবিধা পেলেই তারা প্রাণপণে উৎপাত 

করত যেখানে সেখানে । নিম্মশ্রেণীর সাধারণ জলডাকাতরা তে! 

ছিলই, তাঁর উপরে আত্মপ্রকাশ করে নৃতন একশ্রেণীর বোম্বেটে । 

জাঁতে তাঁরা ইংরেজ, এবং অনেক সময়ে ইংলগ্ডের সন্ত্রাম্ত পরিবারের 

সম্তানরাঁও তাদের দলে যোগ দিতে ইতস্ততঃ করত না । ইংরেজ ছাড়! 

আ'র সব জাতের জাহাজ তারা নিধিবচারে লুন করত । 
ক্রমে যুরোগীয় বোম্বেটের দল দূর-দুরাস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ 

আমেরিকার উত্তরদিকে আছে ক্যারিবিয়ান সমুদ্র, তা হচ্ছে আট- 

লান্টিক মহাঁসাগরেরই একটি শাখা । এখানেই ওয়েষ্ট ইগ্ডিজ 

দ্বীপপুণ্রের অবস্থান। যোঁড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলট! 

ছিল ফিরিঙ্গী বোশ্বেটেদের জন্যে অত্যন্ত কুখ্যাত। তাদের নির্দয়ত! 

ছিল মন্দ্রভেদী । তাঁরা কেবল জাহাজ লুষ্ঠন ক'রেই ক্ষান্ত হস্ত না” 
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সর্ধবস্য কেড়ে নেবার পর যাত্রীদেরও অকুল সমুদ্রে ঝাপ দিতে বাধ্য 

করত। এই ভাবে কত হাজার হাজার অভাগাকেই যে জীবন্ত 
অবস্থাতেই সলিলসমাধি লাভ করতে হয়েছে, তার হিসাব কেউ 
রাখতে পারে নি। 

নতুন এক ওজুহাঁত দেখিয়ে সমুদ্রে জাহাজ ভাসালে আর এক 
শ্রেণীর ইংরেজজাতীয় জলদম্্য । তখন ইংলগ্ডের সঙ্গে স্পেনের 

দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ চলেছে। সে সময়ে স্পেনের সাম্রাজ্য বিস্তৃত 

ছিল আমেরিকার নানা স্থানে । ইংরেজ বোশ্বেটেরা সুবিধা পেলেই 

স্পেনের কোন জাহাঁজই লুন করতে ছাড়ত না। এত বড় তাঁদের 
বুকের পাটা ছিল যে, সরকারি যুদ্ধজাহাজের সঙ্গেও তারা লড়াই 
করতে ভয় পেত না । কেবল সমুদ্রে নয়, প্রায়ই তারা ডাঙ্গায় 
নেমে বড় বড় অরক্ষিত নগরকেও আক্রমণ করত ! সে এক বিষম 

সর্বর্বনেশে ব্যাপার- লুঠতরাঁজের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিকাণ্ড ও হত্যাকাণ্ড ! 
তাদ্দের কবলে প'ড়ে বনু শীস্তিপূরণ ও সম্দ্ধ জনপদ পরিণত হয়েছে 
প্রাণীশৃন্ত ভম্ষস্তপে। লাভের লোভে এদের দলে যোগ দিয়েছিল 
ফরাসী বোম্বেটেরাও। ইংরাজীতে এদের এক নুতন নামকরণ 

হয়েছে-বাক্যানীয়ার (80002105917)। খই দলের কাণ্তেন বার্ধো- 

লোমিউ রবার্টন নামে একজন ডাকাত একাই লুণ্ঠন করেছিল চারিশত 
জাহাজ। এ ছাড় কীড, টীচ ও লোলোনয়েজ প্রমুখ প্রসিদ্ধ 
বোন্বেটেরাও হিংস্রতা ও ভীষণতাঁর জন্তে অতিশয় কুখ্যাত হয়ে 
আছে। 

স্বার্থের গন্ধ পেয়ে নীতিজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট 

পর্ষস্ত। “আমি স্পানিয়ার্ডদের সঙ্গে লড়াই করেছি” বললেই অতাস্ত 
নরাধম যে কোন জলডাকাতের সাত খুন মাফ হয়ে যেত। হেনরি 

মরগ্যান নামে এই দলের এক পাপাত্মাকে বন্দী ক'রে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে 



৬৯ বাংলাদেশে বেম্বেটেরাজ 

দেওয়া! হয়েছিল-_শীস্তিলাভ করবার জন্তে। ইংরেজের আইনে 
বোম্বেটের শাস্তি হচ্ছে, প্রাণদণ্ড। কিন্তু তখনকার ইংলগ্ের রাজা 
দ্বিতীয় চার্লস মর্গ্যানকে বোম্বেটে জেনেও “স্যর” উপাধিতে ভূষিত 
ক'রেও তৃপ্ত হলেন না, তাকে লেফটেন্যান্ট গভর্ণর রূপে পাঠিয়ে 
দিলেন জামাইকা দ্বীপে । ভক্ষক হ'ল রক্ষক | 

তিন 

কিরিলী বোম্বেটেদেরই এক দলের কার্যযক্ষেত্র হ'ল বজদেশ। 
এ দলে যুরোপের অন্ঠান্ত জাতির লোকও ছিল, হানা দিয়ে বেড়াত 
তারা ভারতসাগরে। কিন্তু তাদের মধ্যে সব চেয়ে মাথা চাগাড় 
দিয়ে উঠল পর্ত,গীজরাই । 

তার কারণও আছে। সমুদ্রপথে তখন পর্তুগালের প্রভূত্বের 

সীমা নেই। পর্ত,গীজ নাবিক ভাক্কোৌ-ডা-গামা যুরোপ থেকে ভারতে 
আসবার জন্যে নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্ষার ক'রে মস্ত নাম কিনেছেন। 

আমরা তাঁকে যদি ভদ্রবংশীয় বোম্বেটে বলে ডাকি, তবে কিছুমাত্র 

অন্যায় হবে না । কারণ ১৫০২ খুষ্টাব্ষে তিনি ভারতের কালিকট 

নগরকে কামানের মুখে সমর্পণ করেন এবং প্রভূত সম্পত্তি 
লুষ্ঠন ও অগস্তি নরহত্যা ক'রে স্বদেশে ফিরে যান । 

প্রথম ইমানুয়েল ছিলেন পর্তুগালের রাজ।। পর্তগীজরা 
তখন দক্ষিণ ভারতের একাধিক প্রত্যন্ত প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন 

করেছিল। ভাক্কো-ড'-গামার দস্তা রাজার কাছে গৃহীত হ'ল 
বীরত্ব রূপে এবং পুরস্কার স্বরূপ ভাসক্কো-ডাশ্গামা লাভ করলেন 

পর্তগালের ভারতীয় উপনিবেশের রাজ-প্রতিনিধিত্ব বা শাসনকর্তৃতব। 
তিন মাস পরে দক্ষিণ ভারতেই € কোচিনে ) তার মৃত্যু হয় । 
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ভারতের সঙ্গে পর্তুগালের এঁ সম্পর্কের ফলে তাড়াতাড়ি বড়লোক 
হবার লোভে দলে দলে পর্তগীজ এদেশে আসতে আরম্ভ করলে 
এবং অন্যান্য যুরোপীয়দের চেয়ে তারাই দলে ভারী হয়ে উঠতে লাগল । 
ক্রমে তারা বৈধ ও অবৈধ উপায়ে বাংলাদেশের স্থানে স্থানে আড্ড 
গেড়ে কায়েমী হবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল । প্রথমে তারা 
কুঠী স্থাপন করলে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে। তারপর আরো নানা 
জায়গায় তাদের আস্তানার সংখ্যা বেড়ে উঠতে লাগল ক্রমে ক্রমে । 

ইংরেজরা যে বৈধ ভাবে বাংলাদেশে প্রধান হয়ে উঠেছিল, 
ইতিহাস এ কথা বলে না। পর্তগীজরাও গোড়া থেকেই 
এখানে প্রাধান্য বিস্তার করতে চেয়েছিল অবৈধ উপায়ে । কিন্তু 
তার! ছিল ইংরেজদেরও চেয়ে বেশী অসৎ । স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তারা 

কোনরকম সঙ্কোচ বা গ্ঠায়-অন্তায়ের ধার ধারত না। দরকার 

হ'লেই তারা জলদন্থ্যতা করত বঙ্গোপসাগরের যেখানে-সেখানে । 
বাংলার বাসিন্দারা তাদের বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। 

তার কারণ ছিল। পর্তুগালের রাজা ভারতেও স্ববৃহৎ 

উপনিবেশ স্থাপন করতে চেয়েছিল, কিন্তু রাজ্যবিস্তার করবার মত 

লোকবল তার ছিল না, কারণ পর্ত,গাল হচ্ছে ক্ষুত্র দেশ-_-ভারতবর্ষের 
বৃহ আসর জমাতে পারে, এমন যোগ্য ও শিষ্ট লোকের সংখ্যা 
সেখানে বেশী নয়। 

যোগ্য লোকের অভাবে পর্,গালের কর্তৃপক্ষ যে উপায় অবলম্বন 
করলেন, শেষ পধ্যস্ত সেইটেই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের সর্ধনাশের 
কারণ। 

পর্তগালের কারাগারে ছিল দওপ্রাপ্ত অপরাধীগণ। তাদের 

বলা হ'ল, “তোমরা শ্বদেশে বসে জেল খাটতে কিংবা ভারতবর্ষে 

গিয়ে স্বাধীনতার ভাগ্যপরীক্ষা! করতে চাও ?” 
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বল! বাহুল্য, কয়েদীর! ভারতবর্ষে যাওয়াই শ্রেয়স্কর ব'লে মনে 
করলে। 

তাদের দলে ছিল গুরুতর অপরাধের জন্য দর্তিত অপরাধীরাও 

__কেউ খুনী, কেউ ডাকাত, কেউ গুণ্া। ভারতে তথা বাংলাদেশে 
গিয়েও তারা নিজেদের স্বভাব বদলাতে পারলে না, বরং দেশের 

সমাজ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে তাদের চক্ষুলজ্জা পর্য্যন্ত ঘুচে গেল। 
আর কয়লার ময়লাও যায় না। 

তখন নানা দেশের যুরোপীয় ভ্রমণকারীর1 ভারত পর্যটন করতে 
আসতেন । তাদের ভ্রমণকাহিনীতে ভারতের পর্তুগীজদের “বন্য 
মানুষ” এবং “পোঁষ-না-মানা। ঘোড়া” ব'লে বর্ণনা কর! হয়েছে। 

দক্ষিণ ভারতের উপনিবেশে সুশাসনের গুণে পর্ত,গীজরা অপেক্ষাকৃত 
যু জীবনযাপন করতে বাঁধা হ'ত। এটা যাদের সহ হণ্ত 

, তারা সেখান থেকে স'রে প'ড়ে বাংলাদেশে গিয়ে পদার্পণ করত, 

বাংলার নদীতে নদীতে ছিল জলডাকাঁতি ক'রে রাতারাতি 

বড়লোক হবার সুযোগ । 

চার 

চতুদ্দিকে হাহাকার ! ফিরিঙ্গী বোম্বেটেদের অত্যাচার! সমাঁজ- 
সংসার উৎসন্নে যেতে বসল, বাংলায় গ্রামের পর গ্রাম শ্বশানের মত 

হয়ে উঠল। 

ফিরিঙ্গীরা নদীতে নদীতে হানা দেয় এবং সুযোগ পেলেই ওয়েষ্ট 

ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের যুরোপীয় জলদস্থ্াদের মত তীরে নেমেও লুটপাট 
করে, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, মানুষদের বন্দী ক'রে নিয়ে 
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যায়। দেখতে দেখতে তাদের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে বাসিন্দারা পলায়ন 

করতে ল।গল- দেশ হয়ে উঠল অরাজক বা “ফিরিঙ্গীরাজক” । 
সুকুন্দরাম চক্রবর্তীর “কবিকস্কণ চণ্ডী” কাব্য নাকি ষোড়শ বা 

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত । তার মধ্যেও এ বোন্বেটে-বিভীষিকার প্রমাণ 
আছে । ধনপতি সওদাগর নদীতে নৌকো ভাসিয়ে চলেছেন-_- 

“ফিরিঙ্গীর দেশ” খাঁন বাহে কর্ণধারে, 
রাত্রিতে বহিয়! যায় হরমাদের ডরে।” 

“হরমাদ” মানে রণপোতবহর। পাছে ফিরিঙ্গী বোম্বেটেদের 

দ্বারা আক্রান্ত হ'তে হয়, সেই আশঙ্কায় নৌকা চালানে। হয়েছিল 
রাত্রির অন্ধকারে চুপে চুপে । আর একটি লক্ষা করবাঁর বিষয় হচ্ছে, 
কবি মুকুন্দরাম এঁ অঞ্চলটিকে “ফিরিঙ্গীর দেশ” বলে বর্ণনা করেছেন । 
বাংলাদেশ তখন মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্গত এবং তার কয়েকটি প্রান্তে 
এমন কয়েকটি রাজ্য ছিল, যাঁদের স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন বলা চলত । 

কিন্তু পূর্ধ্বোক্ত অঞ্চলে তখন ফিরিঙ্গী পর্তুগীজ জলডাকাতদের প্রাধান্ত 
ছিল এত বেশী যে, তা কেবল “ফিরিঙ্গীর দেশ” বলেই বর্ণিত 

হয়েছে। 

কিন্তু কেবল কি ফিরিঙ্গী? তাঁদের সহচর ছিল মগরাও। মগও 

ফিরিঙ্গী-ছষ্টামি ও নষ্টামিতে “কে হারে, কে জিনে, ছজনে সমান !” 
বাংলায় “মগের মুন্লুক” ব'লে একটা চলতি কথ! আছে । মগের মুল্লুক-_ 
অর্থ অরাজক দেশ। ফিরিঙ্গী এবং মগদের অত্যাচারে তখন 
বাংলাদেশের কতকাংশ সত্য সত্যই অরাজক হয়ে উঠেছিল। 

আরাকান হচ্ছে ব্রহ্মদেশেরই একটা প্রদেশ । ত্রিপুরার দক্ষিণ 
দিক থেকে আরাকান রাজ্য আরম্ত হয়েছে । মগরা হচ্ছে সেখানকারই 

বাসিন্দা। ধর্শে বৌদ্ধ হলেও তারা অহিংসার মন্ত্র উচ্চারণ করত ন1।. 
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এক সময়ে তার! বাংলাদেশও আক্রমণ ক'রে সমগ্র চট্টগ্রাম জেল। এবং 

নোয়াখালি আর ত্রিপুরারও কতক অংশ অধিকার করেছিল । এইজন্য 
অবশেষে তাদের সঙ্গে মোগলদের সঙ্ঘর্ধ উপস্থিত হয় । 

কথায় বলে “চোরে চোরে মাসতুতো ভাই ”। কাজেই ফিরিঙগী 
দন্যুদের সঙ্গে মগ দস্যুদের মিতালি হ'তে দেরি লাগল না। মগ ও 

ফিরিঙ্গীরা মনে মনে পরস্পরকে পছন্দ করত না, কিন্তু তাঁরা এক জোট 
হয়েছিল কেবল একই স্বার্থের খাতিরে । মগদের পাশাপাশি দাড়িয়ে 
দরকার হ'লে ফিরিঙ্গীরা মোগলদের সঙ্গে লড়াই করেছিল এবং 
আরাকানের ছই জায়গায় তাদের ছুটে বড় বড় ঘণটিও ছিল বটে, কিন্তু 
তারা কোনদিনই সম্পূর্ণরূপে আরাকাঁনরাঁজের বশ্যতা স্বীকার করে নি। 

আসলে বাংলায় প্রবাসী ফিরিঙ্গী বা পর্ত“গীজরা ছিল জাতিভ্রট 
বা সমাজচ্যুত জীব । পর্ত,গাল তাদের স্বদেশ হ'লেও পর্তগালপতির বা 
তার রাজপ্রতিনিধিরও কোন ধাঁরই তারা ধারত না মায়ে-খেদানো 
বাপে-তাড়ানে। ছেলেদের মত যা খুসি তাই করতে পারত । 

কিন্ত তারা ছিল নিপুণ নাবিক ও জলযুদ্ধে মহা ওস্তাদ । তাঁদের 
নৌকা বা জাহাঁজ ছিল রণপোতেরই নামান্তর, সব্ধদাই তার মধ্যে 

থাকত কামান, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র । এইজন্যে বাংলার কয়েকজন 
বিদ্রোহী রাজ। তাদের অনেককে বেতন দিয়ে নিজেদের দলে নিযুক্ত 
করতেন--যেমন শ্রীপুর ও বিক্রমপুরের রাজা টাদ রায় ও কেদার রায় 
এৰং বশোহরের রাজ প্রতাপাদিত্য। 

চট্টগ্রামে ও আরাকানে ছিল পর্ত,গীজ বোম্বেটেদের প্রধান আস্তান! । 
সাধারণতঃ তার! চট্টগ্রাম থেকে বেরিয়ে নদীপথে নৌবাহিনী চালিয়ে 
যখন তখন হানা দিত হুগলী, যশোহর, ভূষণা, বাঁকৃলা, বিক্রমপুর, 
সোঁনাঁরগ! ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানে । বলা বাহুল্য, তাদের পাঁপ কার্যের 
সঙ্গী হত মগের দলও এবং তারাও ছিল তাদেরই মত নিপুণ নাবিক। 
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শোন! যায়, এখন যেখানে হিংত্রজন্তপূর্ণ, জনশূন্য সুন্দরবন, আগে 
সেখানে ছিল সব সম্বদ্বিশালী জনপদ । কিন্তু দীর্ঘকাল ধ'রে মগ ও 

ফিরিঙ্গী বোদ্বেটেদের কবলে নির্যাতিত হয়ে নাগরিকরা! ঘরবাড়ী ছেড়ে 
পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিল । 

পরিত্যক্ত, বিজন নগর আচ্ছন্ন হয়ে যায় ঝোপঝাঁপ আগাছায়, 

কালক্রমে বাঁড়ীঘরের ধবংসাবশেষের উপরে মাথ! তুলে দাড়ায় মহা! মহ! 

মহীরুহ এবং চতুর্দিকে নরনারীর কলকোলাহলের পরিবর্তে শোনা 
যেতে থাকে ভয়াল জন্তদের ভৈরব গর্জন । 

নাম হয় তার সুন্দরবন । স্মুন্দর বটে, কিন্তু ভীষণসুন্দর ! 

পাচ 

“আরাকানী জলদন্যরা (মগ ও কিরিঙগী) নিয়মিত ভাবে 

বাংলাদেশ লু্ঠন করত। হিন্দু বা মুসলমান যাকে হাতের কাছে পেত, 
তাকেই তার! গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যেত । 

বন্দীদের হাতের তেলোয় ছ্যাদা ক'রে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া! 

হ'ত বেতের ফালি (বা রজ্ছু), তারপর তাদের নিক্ষেপ করা হ'ত 

জাহাজের পাটাতনের তলায়। দিনের পর দিন তারা সেইখানে 
অন্ধকারে গাদাগাদি ক'রে বাস করত । প্রতিদিন সকালে তাদের 

কষুপ্িবৃত্তির জন্যে উপর থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হত কয়েক মুঠো আরীাধা 
চাউল--যেমন ক'রে লোকে ছড়িয়ে দেয় যুগাদের জন্যে । 

ফিরিঙ্গীরা দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন বন্দরে গিয়ে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও 
ফরাসীদের কাছে বন্দীদের বিক্রয় ক'রে ফেলত । কিন্তু মগরা তা 

করত না, তারা স্বদেশে নিয়ে গিয়ে বন্দীদের নিযুক্ত করত কৃিক্ষেত্রে বা 
গৃহস্থালীর কাজে ।” 
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এই হল এঁতিহাসিকের উক্তি । 
তমলুকের কিছুদূর থেকে গঙ্গার একটি শাখা চ'লে গিয়েছিল ঢাক। 

ও চট্টগ্রামের দিকে । এই জলপথ দিয়েই আনাগোনা করত মগ 
ও ফিরিঙী দস্থাদল । ইংরেজ বণিকর! এ জলপথের নাম দিয়েছিল, 

“ছরাতআদের নদী” | 
আগেই যুরোগীয় সমুদ্রে মূর জলদন্্যদের কথা বলা হয়েছে। 

বন্দীদের তার! এখানে ওখানে নিয়ে গিয়ে বিক্রী ক'রে ফেলত । 

লুনের সঙ্গে সঙ্গে তার! চালাত দাঁসব্যবসায়। খুব সম্ভব তাদের 
দেখাদেখি বাংলাদেশের ফিরিঙ্গী বোম্বেটেরাও এঁ পেশ! অবলম্বন 

করেছিল । 

ভেবে দেখ, সেকি নিদারুণ ব্যাপার! চারিদিকে অখণ্ড শাস্তি, 
নদীর ধারে ঘুমিয়ে আছে সবুজ বাঁংলার গ্রাম্য প্রকৃতি । সোনার ধান 
দোলানো ক্ষেতের আশেপাশে মাঠে মাঠে নির্ভয়ে খেল। করছে গৃহস্থদের 

শিশুরদল-_তাদের কারুর নাম রাম বা শ্যাম কিংব। কাসেম বা কাদের । 

আচম্বিতে দিকে দিকে হৈ-চৈ উঠল-_“ওরে, পালা, পালা !” 

“ফিরিঙ্গীরা আসছে, বোশ্বেটেরা আসছে !” 
নদীর ধারে হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ল বোশ্বেটেদের জাহাজ এবং 

তার ভিতর থেকে টপাটপ লাফিয়ে পড়ল মৃত্তিমান যমদূতের মত 
পর্তুগীজ গোরার দল ! 

ছেলের দল খেলা ভুলে প্রাণপণে দৌড় মারলে যে যেদিকে পারে। 
কিন্ত সবাই পালাতে পারলে না, ধরা পড়ল অনেকেই। 

তারপর? ফিরিঙ্গী বোহ্বেটেরা! তাদের নিয়ে গিয়ে বেছে ফেললে 
ইংরেজ, ফরাসী বা ওলন্দাজ বণনিকদের কাছে । ক্রীতদাস নিয়ে তারা 
ফিরে গেল সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আপন আপন দেশে । 

বাংলাদেশের কচি কচি শ্যামলা ছেলে, যেখানে গিয়ে পড়ল 



বাংলাদেশে বোঁছেটেরাজ ৬৮ 

সেখানকার মানুষ, ভাবা, তুষারপাত ও জীবনযাঁত্রা--সবই তাদের 

কাছে নূতন, আজব, ছুর্বোধ ! কোথায় আদরভরা মা-বাঁপের কোল 
আর কোথায় অজান। বিদেশীদের কাছে যন্ত্রণাপূর্ণ ক্রীতদাসের জীবন । 
ছিল সবাই আনন্দময় ফুলের বাগানে, গিয়ে পড়ল নির্জল, নির্মম 
মরুভূমিতে । 

ম্যাডাম ছ্য বেরী ছিলেন ফরাসীদেশের এক পরমাস্ুন্দরী বিলাসিনী, 
রাজ! পঞ্চদশ লুইর প্রিয়-বান্ধবী। এমনি এক বাংলার ছেলে গিয়ে 
পড়েছিল তাঁর কাছে, তিনি তাকে সখ কণ্রে দামী দামী পোষাক পরিয়ে 
লালনপালন করতেন- মানুষ যেমন ক'রে পাখী পোষে . সোনার 
খাঁচায় । তার বাঙালী বাপ-মা কি নাম ধরে তাকে ভাকতেন কেউ 

তা জানে না, কিন্ত ফরাসী দেশে সবাই তাকে জামোর ব'লে ডাকত । 

জামোর কি খুসি ছিল? মোটেই নয়, মোটেই নয়! স্বাধীন 
পাখী কি সোনার খাঁচায় খুসি থাকতে পারে? জামোর জানত, 
সবাই তাকে বলে “বিকটাঁফার ক্ষুদে জন্ত” ! বুকের তলায় প্রাণ তার 
বিদ্রোহী হয়ে উঠত । 

অবশেষে সে প্রতিশোধ নিলে । সুরু হ'ল ফরাসী বিপ্লব, রাজ। 
পঞ্চদশ লুইর প্রিয়পাত্রী ও জামোরের কর্রী ছ্য-মেরী হ'ল বন্দিনী । 

বিচারালয়ে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে জামোর। ছ্য বেরীর উপরে 
হ'ল প্রাণদণ্ড। 

পূর্বববাংলায় মগরাও করত ফিরিঙ্গীদের মত অমানুষিক অত্যাচার । 

মুসলমান এতিহাসিক তাদের সম্বন্ধে বলেছেন £ 

“বাংলার শীমাস্তপ্রদেশে মগদের অত্যাচারে আকাশে উড়ত না 

একট। পাঁখী, স্থলে বিচরণ করত না একটা জন্ত। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা 

পর্যাস্ত যাতায়াত করবার পথের ছই পাশে দেখতে পাঁওয়! যেত না এক 
জনমাত্র গৃহস্থকেও |” 



৬৯ বাংলাদেশে বোছেটেরাজ 

এমন অস্বাভাবিক অবস্থা কল্পনাও করা যায় না। এবং এমন 

অস্বাভাবিক অবস্থা! চিরদিন কখনো। স্থায়ী হ'তেও পারে না । অবশেষে 
মোগলসম্রাট ও মুসলমান শাসনকর্তাদের টনক নড়ল। প্রথমে তারা 
ব্যাপারটার গুরুত্ব না বুঝে ছই-চারিদল সেপাই পাঠিয়ে বোষ্েটেদের 
দমন করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বোস্বেটেরা অনায়াসেই তাদের 
হারিয়ে দিলে । তখন তারা দস্তরমত আয়োজন ক'রে কোমর বেঁধে 

কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন । 

ছয় 

১৬৩২ খুষ্টাবের কথা 

সর্ববপ্রথমে ভারত সম্রাট সাজাহানের দৃষ্টি পড়ল হুগলীর পর্ত,গীজ 
উপনিবেশের উপরে । তার আজ্ঞায় সেনাপতি কাসিম খ! সসৈন্তে যাত্রা 
করলেন হুগলীর দিকে । 

বাংলার মধ্যে হুগলীতেই পর্গীজ উপনিবেশ ছিল সব চেয়ে 
স্থপরিচালিত, সুরক্ষিত ও স্ুবৃহ। সেখানকার পর্ত,গীজদের অধিকাংশই 
জলদন্্য ছিল না বটে, কিন্তু তারা মোগলদের শক্র আরাকানরাজকে 

সৈনিক ও গোলা-বারুদ প্রভৃতি দিয়ে সাহাধ্য করত । উপরস্ত বাঁংলার 
ফিরিঙী বোম্বেটের! হুগলীতে এসে ফলাও ভাবে দাস-ব্যবসায় চালিয়ে 
যেত। তার অভাগা প্রজাদের বন্দী করে ফিরিঙ্গীরা যে হাটে নিয়ে 

গিয়ে গরু-ছাগলের মত বিক্রী ক'রে ফেলবে, সম্রাট সাঁজাহানের পক্ষে 
এটা অসহনীয় হয়ে উঠেছিল । 

মোগলরা যে সৈম্তবলে ছিল অধিকতর বলীয়ান, সে কথা বলাই 
বাহুল্য । আগে জলস্থলের চারিদিক থেকে হুগলীকে ঘিরে ফেলে 

তারা আক্রমণ করতে অগ্রসর হ'ল । কিন্তু পর্তগীজদের যুদ্ধপ্রাতিভা 



বাংলাদেশে বোগ্েটেরাজ পও 

ছিল অসামান্য, সংখ্যায় ছূরর্বল হ'লেও তারা দীর্ঘ তিন মাস ধ'রে 

মোগলদের সব চেষ্টা ব্যর্থকরে দিলে । অবশেষে তারা গঙ্গায় জাহাজ 
ভাসিয়ে যুদ্ধ করতে করতে কতক পলায়ন করলে । কতক মারা পড়ল 
এবং কতক বন্দী হ'ল । মোগলসম্রাট উপহার লাভ করলেন চারিশত 

বন্দী ফিরিঙ্গী নরনারী । এই ভাবে পশ্চিম বাংলায় হুগলী বন্দরে 
পর্তগীজদের প্রধান আস্তানা বিলুপ্ত হয় । 

কিন্ত এর আগে এবং এর পরে অনেক কাল ধ'রেই পুর্ব ও দক্ষিণ 
বাংলায় ফিরিঙ্গী বোহ্বেটেদের প্রভাব বা! অত্যাচার ছিল অপ্রতিহত ৷ 

তার! নিষ্ঠুর ও দ্থ্যু ছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে কোনদিনই তাঁদের 
সাহস ও বারত্বের অভাব হয় নি। মোগলদের সঙ্গেও তাঁরা লড়াই 
করেছে, মগদের সঙ্গে বিবাদ বাধলেও তারা অস্ত্র ধরেছে এবং জয়ী 
হয়েছেও বারংবার । 

তাদের মধ্যে ছুইজন নেতার নাম বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে 
আছে। ডোমিঙ্গে' কার্ডালহো ও সিবাষ্টিয়ে। গঞ্জেলেশ । 

কার্ভালহে। শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের অধীনে কাজ করত 
সে মগদের কবল থেকে সনদ্বীপ কেড়ে নিয়ে কেদার রায়ের হাতে 

সমর্পণ করেছিল । এবং কেদার রায়ের রাজধানী মোগলদের দ্বারা 

আক্রান্ত হ'লে কার্ডালহোই তাদের হারিয়ে শ্রীপুরকে রক্ষা করে। পরে 
রাজ। প্রতাপাদিত্যের আদেশে সে নিহত হয় । 

গঞ্জেলেশ ছিল একের নম্বরের দুরাত্মা। । তার নেতা হবার উপযুক্ত 
বিশিষ্ট গুণ থাকলেও দস্থ্যতায় ববশংসতায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় তার 
তুলন1 ছিল না। বাকৃলার বাঙালী রাজার কাছ থেকে সৈম্যসাহায্য 
পেয়ে সে মুসলমানদের হারিয়ে সনদ্বীপ অধিকার করে, অথচ পরে এঁ 

রাজাকেই বঞ্চিত করে নিজেই সেখানে প্রভু হয়ে বসে শাসনকার্ষ্য 
1চালতে থাকে। কিন্তু গঞজেলেশের ভ্রুরত। ও কঠিন স্বভাবের জন্যে তার 
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অধীনস্থ অন্ঠান্ত ফিরিঙ্গী বোন্বেটের! পধ্যস্ত তাকে ছু-চক্ষে দেখতে পারত 
না। ১৬১৬ খুষ্টাব্ষে আরাকানের রাজ! তার কাছ থেকে সনদ্বীপ 
কেড়ে নেন এবং গঞ্জেলেশের নামও ডুবে যাঁয় বিস্মৃতির অন্ধকারে ! 

শেষের দিকে মগদের সঙ্গে ফিরিঙ্গীদের আর বিশেষ সন্ভাব ছিল ন। 

ছুই জাতির মধ্যে প্রায়ই খিটিমিটি বাঁধতে থাকে । ১৬৬৫ খুষ্টাব্দে 
বাংলাদেশের বিখ্যাত শাসনকর্ত। শায়েস্তা খা যখন সনদীপ দখল ক'রে 

চট্টগ্রাম আক্রমণের উদ্ভোগ করছিলেন, সেই সময়ে মগেদের সঙ্গে 

ঝগড়া ক'রে ফিরিঙ্গীরা তার ফৌজে যোগ দেয় সদলবলে। সেই 
সম্মিলিত মোগল ও ফিরিঙ্গী সৈহ্যদের আক্রমণের সামনে দাড়াতে না 

পেরে আরাঁকানীরা সে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল এবং অবশেষে মোগল 

সাআাজ্যের অন্তর্গত হ'ল মগের মুল্লুক। সেখানে বন্দীদশায় জীবনযাঁপন 
করছিল হাঁজার হাঁজার বাঙালী কৃষক। স্বাধীনতা পেয়ে ঘরের ছেলে 

আবার ঘরে ফিরে এল । 

প্রথমে হুগলী এবং তারপর চট্টগ্রাম__এই ছুই প্রধান বন্দর ও 

আস্তানা থেকে বঞ্চিত হয়ে বোম্বেটেদের মেরুদণ্ড একেবারেই ভেঙে 
গেল। মগরা আর বাংলার দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে 
নি এবং অক্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষের দিকেও বাংলাদেশে পর্ত গীজরা 
নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল বটে, কিন্তু তাদের অবস্থা হয়ে 

পড়েছিল বিষর্টাতভাঁঙা ভুজঙ্গের মত । 

বোম্বেটেদের হাতে ইংরেজদের নাকাল হ'তে হয় নি। তার! 
এখানে কায়েমী হয়ে বসবার আগেই বাংলাদেশ থেকে বোস্বেটেরাজ 

বিলুপ্ত হয়েছে। 










